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মুদ্রন 5 

জাগরণী প্রেস, 

৪০|১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, 
কলিকাতা-১২ 


প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ২ 
শ্রীধরণী বর্মণ, তেজপুর, অসম | 


প্রচ্ছদ শিল্পীঃ নন্দিনী দাস। 
লেখকের দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
“বুকস? ১৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ীট, .. 
কলিকাতা-৭৩ মূল্য ৪ ৪০০৯ 


উৎসর্গ 


মা ও বাবার 
পুণ্যস্মতি স্মরণে__ 


ধীরেন দ্াস__ 


“্যদি এমন মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা 
মনুত্ত জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা! 
সৌন্দর্য স্ষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্ত লিখিবেন।” 


ব্কিমচন্র 


॥ নিবেদন ॥ 


“বহুগুণনিধি”, অসমীয়া জাতি ও জাতীয়তাবাদের জনক, ভাষা সাহিত্যের 
অষ্টা, সভ্যতা সংস্কৃতির উৎস এবং সর্বোপরি ধর্ম প্রবর্তক শ্রীমন্তশংকরদেবের ন্যায় 
প্রতিভা ইতিহাসে বিরল । শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবিতকালে এবং পরবর্তী 
সময়ে তাঁর ভক্ত-শিত্য চরিতকারদের অসংখ্য রচনায় এই ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষের 
কৃতি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং আধুনিক অসমীর়! চিন্তাবিদ ও 
সমাজ বিজ্ঞানীদেব নানা রচনায় শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শেয় নব- 
মূল্যায়ন প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত । 

কিন্তু বহিবিশ্বে এমনকি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই মহাপুরুষের কর্মময় 
জীবন ও তীর সমকালীন সমাজ-জীবনের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় 
বহুমূখী অবদানের কথা আজও বহুলাংশে অবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 
স্বামী বিবেকানন্দের নিকট যেমন শ্রীমস্তশংকরদেব ছিলেন অজ্ঞাত, তেমনি বিংশ 
শতাব্দীর শেবপ্রান্তে স্বনামধন্য সাহিত্যিক, শিল্পী ও অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা 
সত্যজিৎ রায়ের কাছেও অজানা; তৎকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী রীপরফুল্লকূমার 
মহস্তের হাত থেকে “শংকরদেব পুরস্কার” গ্রহণ কালে যিনি জানতে চেয়েছিলেন, 
“কে এই শংকরদেব? ? 

বাংলা ভাষায় মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখবার বাসন! 
তাই অনেক দিন থেকেই মনে ছিল। কিন্তু সাধ যতটা ছিল সাধ্য ছিল তার 
অনেক কম। শ্রীমন্তশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সম্তার, চরিতকারদের অসংখ্য 
গুরুচরিত এবং প্রাচীন ও আধুনিক কবি, সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের সব রচনা 
পাঠ করে তত্ব ও তথ্য আহরণ অতি শ্রমসাধ্য কাজ। আমার সাধ তাই অংশত 
অপূর্ণ ই রয়ে গেল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শ্রীউমেশচন্দ্র দেব বাংলা ভাষার প্রথম ইতিহাসভিত্তিক 
শ্রীশংকরদেবের জীবনী রচনা করেন। বইটির নাম «শংকরদেব” বর্তমানে 
দুস্রাপ্য। তবে সম্প্রতি ডঃ নগেন শইকীয়ার সম্পাদনায় নতুন কলেবরে 
প্রকাশিত। ডঃ অসিত বন্দ্যেপাধ্যারের বিখ্যাত «বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” গ্রন্থে 


(থ) 


শ্রীশংকরদেবের ধর্ম, সাহিত্য ও জীবন দর্শনের সংদ্দিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন আছে 
এছাড়া গুয়াহাটার মালিগাও নিবাসী অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রণজিৎ কুমার 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের লেখা “মহাপুরুষ শ্রীঞ্রীশংকরদেব” (1:75৩09+ 73০০1 
9011, 680158287 (35810261988) ভিন্ন বাংলা ভাযায় লিখিত আর 
কোন রচনা পাওয়া যার না। উল্লিখিত গ্রস্থগুলিতে এ-তথ্যই উল্লিখিত যে 
শ্রীশংকরদেব .অসমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক, তিনি ধর্মগুরু । ধর্ম 
প্রচারের মাধ্যমে নানা ধর্সাবলম্বী ও মধ্যযুীর ধর্মীর আচার আচরণে বিশ্বাসী 
বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানা জাতি উপজাতিকে তিনি এক ধর্মের ছত্রছায়ায় এক্যবদ্ধ 
করেছেন এবং সেই উন্দেশ্ঠেই স্থষ্টি করেছেন ভাষা সাহিত্য । কিন্তু সমসাময়িক 
বৃহত্তররাজনৈতিক, আর্থ-দামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় এই মহাপুরুষের কৃতি ও 
কতিত্বের মূল্যায়ন এ গ্রন্থগুলিতে নেই। বর্তমান গ্রন্থ সেই বৃহত্তর পটভুমিকায় 
শরীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জী বনাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার ক্ষুত্র চেষ্টা মাত্র । 
কোন যোগ্যতর হাতের লেখনিতে একদিন এই মহাপুরুষের জীবনবৃস্তান্তের 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রার্থনা । 

রামচরণ ঠাকুর রচিত “শংকর চরিত, দৈত্যারি ঠাকুর রচিত “মহাপুরুষ শংকরদেব 
ও মাধবদেব*, রামানন্দ ছ্বিজ রচিত "গুরুচরিত', ডঃ বাণীকান্ত কাকতি সংগৃহীত 
“কথা গুরু চরিত” এবং পরবর্তী যুগের “মহাপুরুষ শংকরদেব ও শ্রীমাধবদেব লক্ষীনাথ 
বেজবরুয়া, 58015706৫10. 7001192. [₹9190, অসম বুরপ্তী__ডঃ 
তর্্যকান্ত ভূঞা, 42, 1719%90 ০£4১55850510 8৮81৭ 981৮ কোচবিহারের 
ইতিহাস__আমানউল্লা আহমদ১8০215:1%হ 8190 7719 [55০5, ও শী্রীশংকর- 
দেব__ডঃ মহেশ্বর নেওগ, 0১6 135০৬41917095166 71০৩01606 800 006 
98৮8. [09616060006 459৪00-])1, 32560018. 1380 59002, কীর্তন 
পুথির রসবিচার” ও “শংকরদেব ও অসমর ইতিহাস'__ডঃ হীরেণ গোহাগ্রি ও 
তরীমন্তশংকরদেব রূতি আরু কৃতিত্ব” শ্রীমন্তশংকরদেব ও তেগ্ঁর যুগর-_বৈষ্ণবাচারধ্য 
সকল,__ডঃ শিবনাথ বর্মন ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই রচনার যাবতীয় তত্‌ ও তথ্য 
সুত্র। অনবধানতা, বশতঃ কোন ভুল ক্রটির জন্য আমার অক্ষমতা দারী | 

বাংলা এবং অসমীয়া একই ভাষা মারের ( মগধি-মৈথিলী ) ছুটি সন্তান হলেও 


অসমীয়া ও বাংলা, হরফের ধ্বনিগত (চ1০০০৭০১) কিছু পার্থক্য আছে। 
যেমন, বাংলা “স'-এর উচ্চারণ অসমীয়াতে সাধারণত “হ, এবং অসমীরা “ট' বাংলা 


(গ) 


“তি বা বাধলা “” অসমীয়াতে “ত+-এর ধ্বনি হয়, যদিও অনেক ব্যাতিক্রমও, 
বিদ্যমান। উপর্ত বাক্যগঠন প্রণালীতে (55) ছুই ভাষায় উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য বর্তমান। এই রচনার অসমীয়া যাবতীর পদ্ধ উদ্ধৃতিতে বাংলা বানান 
ব্যবহৃত হয়েছে । অসমীয়া গণ্য উদ্ধৃতির বাঁংলা অন্নুবাদ লেখকের । 

বয়োজ্োষ্ট শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর প্রখ্যাত অনমীয়া সাহিত্যিক “লীলভদ্র” বইখানা! 
লেখবার জন্ বরাবর উৎসাহ দিয়েছেন। বয়োকণিষ্ঠ বন্ধুবর স্বনামধন্য লেখক ও. 
প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানী ডঃ শিবনাথ বর্মন প্রয়োজনীর বইপত্র সংগ্রহ করে 
নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন; এবং পাুলিপির প্রথম অধ্যায় পরিমার্জনা' 
করে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা ভিন্ন 
হয়তো এ বই লেখা হত না। অধ্যাপক ডঃ শ্রী ভাবনী সরকার সম্পূর্ণ পাু- 
লিপিটির যাবতীয় ভাষাগত তূলক্রটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তীর প্রতি 
আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 

বইটির মুখবন্ধ (গ্রীতিবাক্‌ ) লিখেছেন বিদগ্ধ সংস্কৃতিবিদ ও স্ুপ্রদিদ্ধ অসমীয়া' 
কবি অধ্যাপক নবকান্ত বরুয়া। কুতজ্ঞ চিত্তে তাকে আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা ও 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 

পরিশেষে আমার এই কুন প্রচেষ্টা যদি উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মানবের মধ্যে শ্রীমস্তশংকরদেব প্রচারিত সম্্রীতি__সন্ভাব রক্ষায় 
কণামাত্রও সাহায্য করে তবে নিজেকে ধন্ঠ মনে করব । 


রাজারহাট, ধীরেন দাস। 
উত্তর ২৪ পরগণা, 
পশ্চিমবঙ্গ । 


শ্রীতিবাক্‌ 


শীধীরেন দাসের “মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব $ জীবন ও জীবনাদর্শ” বইটির 
পাঙুলিপি পড়তে পড়তে আমার মনে যে কয়টি কথা উদয় হয়েছিল তাই লিপিবদ্ধ 
করছি গ্রীতিবাকে। শ্রদ্ধা ও নির্মোহ আকর্ষণ এই বইটির অন্তরস্থ চরিত্র । 
তার সংগে রয়েছে শংকর কৃতি আর শংকর চরিত্র বাংলা ভাবী পাঠকের কাছে 
নিয়ে যাওয়ার এক স্বনিষ্ঠ প্রয়াস । 

মহৎ বলে স্বীরূত লোকের জীবন কথা আহরণ করতে হর তীর কৃতি থেকে। 
তীরা যদি কোনো পরম্পরা রেখে গেছেন, সেই পরম্পরার সংবাদ আহরণ করেও. 
মহ জনের ব্যক্তিত্ব খানিকটা পুননির্মাণ করা যেতে পারে । কিন্ত সেই মহৎ 
ব্যক্তি যদি কিছু রেখে যায় লেখার মাধ্যমে তাতে তার ব্যক্তিত্ব আর পরিবেশ 
ছুটোই বুঝতে পারা যায়। অসমের বৈষব গুরু শংকর দেব (শ্রীযুত দাসের 
ভাষায় “মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব”) ভবিস্বাতের জন্ত সেই সুবিধাটুকু দিয়ে 
গেছেন |. কেবলমাত্র প্রবাদ এবং কিন্বদন্তির মধ্যে জীবিত ন। থেকে তিনি 
নিজের লেখায় নিজেকে রেখে গেছেন । কয়েকটা বরগীত ছাড়া ওঁর প্রায় 
সবগুলো লেখাই পাওয়া গেছে । তার উপর অসমের চ10:517576 সমাজের 
উপযোগী করে বৈষ্ণব নবজাগরণে ষ্ট ভাগবতী ধর্মের ৃষ্-ভিত্তিক ভক্তিবাদকে 
প্রয়োগ করে তিনি সমাজ জীবনে একটা পরম্পরা স্থষ্টি করে গেছেন, যেটা একাধারে 
সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক। রি 

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে সেই পরম্পরা বিভিন্ন খাতে প্রচলিত ছিল। আর 
এখনও নতুন (বিভিন্ন?) কর্ণ আর চিন্তায় তা অবিরাম গতিতে চলছে। 
এঁতিহাসিক এক ছূর্যোগের পর ইংরাজ শাসক-ও মিশনারীরা যখন ভারতের এই 
অঞ্চলে আসেন তখন “হংকর দেও” (85215: 469 ) বলে একজনের কথা 
জানতে পেরেছিল। ব্যাপ্টিষ্টরা যখন-অসমে গীর্জা নির্মাণ করে তখন ওরা দেশীয় 
ভাষায় তার নাম দিয়েছিল “নাম্ঘর”_-ভগবানের নাম নেওয়ার স্থান। (পতুলীজ 
থেকে আহত গীর্জা শব্দটি পরে মণ্ডলীর দেশীয় লোকেরা পছন্দ করেছিল-_সেটা 
অন্তপ্রসঙ্গ )| নামঘর আর সত্র শংকরদেব প্রবতিত ধর্মের একটা বিশিষ্ট অংগ । 
(সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের গ্রস্থাগারের অবশিষ্টের উপর তা নিগ্িত হর়েছিল-_সেও 
অস্ত প্রসঙ্গ )| অধুনা নামঘর একান্তভাবে ধর্ম-সামাজিক কেন্দ্র আর সত্রের সঙ্গে 


(চ) 


জড়িত থাকে বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ধর্ম-কর্ম পদ্ধতি। প্রা সবগুলো সত্তর একরকম 
এক একটা গোষ্ঠী ভিত্তিক__যাকে সংহতি ৰা! সংঘট বলা! হ্য়। 

কৃতির একটা বিশেষ গুণ ঃ তার মধ্যে আদর্শ নিহিত থাকে । ব্যক্তির 
জীবন-_বৃন্ত পুননির্মাণে অস্থবিধা হ'লেও তীর আদর্শের সন্ধান ক্ঁতি অনুধাবনে 
সহজে মেলে। অবস্ত তার সংগে প্রয়োজন হয় তীর এঁতিহাপিক পটভূমির কিছ 
সংবাদ । শংকরদেবের অব্যবহিত পরেইসত্র, শি্য ও পরিবার পরম্পরাক়্ রচিত তীর 
আরো অনেক অন্থগামীদের জীবন বিষয়ক: রচনা (চরিতপুথি) পাওয়া যায়। 
আধুনিক কালে তার জীবন আর কৃতি নিরে অসমীয়া আর ইংরেজীতে বেশ কিছু 
নতুন “আলোক ছড়ানো; হয়েছে, যার আভাস এই বইয়েও পাওয়া যাচ্ছে। 

প্রতিবেশী সহোদর বাঙলা ভাষী পাঠকদের কাছে “শংকরদেব অনেকটা 
জনরবের মতোই রয়ে গেল। তার কারণ সন্ধান করে লাভ নেই। আমার 
আনন্দ হয়েছে যে শ্রীধীরেন দাস মহাশয় বাঙালী পাঠকের কাছে শংকরদেবের 
জীবন সাহিত্য-কৃতি ও জীবনাদর্শের একটা প্রমান্ত চিত্র অংকনে ব্রতী হয়েছেন। 
শংকরদেব অসমের একজন বৈষ্ণব ধর্মগুরুই নন, কালাইলের স্থত্র অবলম্বন করে 
তাকে বলা যায় ই. 8500 ৪9 ও. 11218০0£ 0:0105,.  ধর্ম-গুরুর চাইতে তাকে 
সক্কৃতি-গুরু বললে তীর প্রকৃত গুরুত্ব দেখানো সম্ভব ; আর, সংস্কৃতি যে প্রায় 
সমস্ত অর্থেই সস্কার-কেন্দ্রিক তাও অস্ুভব করা যায়। ভাব, বেগ আর স্থিতি- 
স্থাপকতা-__-এই তিনটিকে বৈশেষিকে সংস্কারের গুণ বলা হয়েছে! শংকরদেবে 
সংস্কৃতি-কর্মে তার পরিচয় পাই। 

শ্রীধীরেন দাদ মহাশয়ের বইতে এই অনুভব ম্পষ্ট। আর, সেইজন্যে তিনি 
যে তথ্য সংগ্রহ, অধ্যয়ন আর চিন্তা করেছেন তারও পরিচয় আছে ছত্রে ছত্রে 
অধ্যায়ে অধ্যায়ে । 

আমার মনে হয় বাঙলা ভাষায় শংকরদেবের বিষয় সম্রদ্ধ অথচ নির্মোহ 
অবলোকনে রচিত এই বইখানা জিজ্ঞাহুর জন্যে প্রামান্ত ও নির্ভরযোগ্য সংযোজন 
হবে । সদয় কর্মের অন্য নাম হলো কুশলকর্ম। 

বরে সন্তা স্থথিতা ভবস্ত' 


১৫1৯।৯৭ নবকান্ত বরুয়! 
গুয়াহাটি 


॥ সূচীপত্র ॥ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
৯। প্রথম অধ্যায় £ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব-জীবন ও জীবনাদর্শ | ১__১৭ 
২। দ্বিতীয় অধ্যায় £ শ্রীশংকরদেব- ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ ।  ১৮_-৩৩ 


৩। তৃতীয় অধ্যায় £ শ্রীশংকরদেব-_ধর্মীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক । ৩৪__৫৯ 


৪ | চতুর্থ অধ্যায়  শ্রীশংকরদেব-সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, ৬০--৮০ 
ধর্ম বনাম সমাজ সংস্কার । 

৫ | পঞ্চম অধ্যায় £ উপসংহার | ৮১৮৭ 

৬। পরিশিষ্ট (ক) উৎস কুত্র। ৮৮-__৯২ 

৭। পরিশিষ্ট (খ)£ শ্রীমন্তংকরদেবের জীবন ও যুগপজী । ৯৩৯৮ 


৮। পরিশিষ্ট গ)£ শ্্ীমন্তশংকর রচনাবলী, জীবনী ও প্রাসঙ্গিক গ্রস্থ। 
৯৯---১০২ 


॥ প্রথহ্ম বহাল ॥ 


জীবন ও জীবনাদর্শ 


আজ থেকে প্রায় পাঁচশত পঞ্চাশ বংসর পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
যে মহাপুরুষ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার ছোট বড় গ্রামে-গঞ্জে, 
পাহাড়ে-পর্বতে, সমতল ও উপত্যকায় বসবাবকারী নানা জাতি উপজাতি, বর্ণ ও 
গোষ্ঠিকে ধর্ম, সাম্য, মৈত্রী ও শাস্তির আদর্শে উদ্ধ,্ধী করে রক্যবদ্ধ করেছিলেন 
তিনি শ্রীশ্রী। শংকরদেব |. পুস্তক প্রণয়ণ, প্রকাশণ্, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং 
সর্বোপরি ভৌগোলিক দূরত্বের সীমাবদ্ধতা হেতু এই মহাপুরুষের স্থদীর্ঘ কর্মময় 
জীবন-কথা বহিবিশ্বে এমনকি ভারতের বিভিন্নপ্রান্তেও বহুকাল প্রার অজ্ঞাতই 
থেকে যার । উল্লেখযোগ্য যে ১৯০১ খুঃ অব্দের মে মাসে অসম সফর শেষে 
বেলুড় মঠে ফিরে আসার পর, শিস্তের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন, “তন্প্রধান দেশ। এক হঙ্করদেবের নাম শুনলুম, যিনি ও-অঞ্চলে 
অবতার বলে পুঁজিত হন ।  শুনলুম তার সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত। এ হম্করদেব 
শহ্করাচার্ষেরই নামান্তর কিনা বুঝতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী-বোধ হয়, 
তান্ত্রিক সন্রযাসী কিংবা শঙ্করাচার্ষের সম্প্রদায় বিশেষ ।”৯ 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালর়ে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য 
শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের নব যুগের আরম্ত হয়। 
একাধারে নিত্যনতুন সাহিত্য স্থষ্টি এবং অন্ঠদিকে ভাষা-বিজ্ঞান চর্চার ফলম্বরূপ 
অসমীর। ভাষা-_সাহিত্যের জনক শ্রীশ্রীশংকরদেবের বন্মুখী কর্মময় জীবন ও 
ভাবাদর্শের প্রকাশ ও প্রচারের শুভারস্ত । অসমীয়া ও ইংরেজী ভাষায় অসমের 
ইতিহাস এবং মহাপুরুষের স্বরচিত বিভিন্ন কাব্য, অনুবাদ ও নাটকের উপর নানা 
গবেষণা মূলক গ্রন্থ, চরিতকারদের রচিত শ্রীগুরুর জীবনী প্রকাশ এই নব ধুগের 
সুচনা করে। পরবর্তীকালে অসমীয়া কবি সাহিত্যিকদের নানা রচনা ও বর্তমানে 
বিদগ্ধ গুণীজনদের তার রচনাবলীর নব নব মূল্যায়নের ফলে শংকরদেবের সুদীর্ঘ 
কর্মময় জীবন ও ভাবাদর্শ আজ সর্বভারতে তথা বহিধিশ্বের স্ুধীমহলে অতি 
পরিচিত। 

ইং ১৪৪৯ খুঃ অন্দে (১৩৭১ শক) ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কান্তিক 


২ _. মহাপুরুষ শংকরদেব 


সক্রান্তির মধ্যয়াত্রি অমাবস্া থিতিতে ( মতান্তরে আশ্বিনের শুরাদশমী ) মধ্য 
অসমের ( বর্তমান নাও ) আলিপুখুরী গ্রামে মহাপুরুষ শংকরদেব জন্ম গ্রহণ করেন 
এবং ইং ১৫৬ খুঃ অন্দে (১৪৯০ শক )ভাব্র মাসের দিবা ভাগে শুক্লা দ্বিতীয়া 
তিথিতে প্রায় ১২০ বৎসর বরসে বর্তমান কোচবিহার জেলার মধুপুরে ইহলীলা 
সম্বরণ করেন। পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষদের স্ায় শ্রশংকরদেবের জন্ম ও মহা 
প্রয়াণের সন, মাস, দিন, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতোবিরোধ দেখা যায় । 
সমসাময়িক পণ্ডিত ও শিষ্য ভক্তদের মধ্যে নিজ গুরু জীবনচরিত প্রণেতারা বিভিন্ন 
পরস্পর বিরোধী দিন, তারিখ, তিথি-নক্ষত্র উল্লেখ করেছেন |. এমনকি বর্তমান 
যুগের কবি ও লেখক লক্ষমীনাথ বেজবরুরা, অসমীরা ভাষার ইতিহাস ও উন্মেষ 
গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ. বাণীকান্ত কাকতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতিবিদ ডঃ মহেশ্বর 
নেওগের মত বিদগ্ধ মণীষীও এই বিষরে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন । ডঃ মহেশ্বর 
নেওগ তার বিখ্যাত এ্রাশ্রীশংকর দেব” গ্রন্থে বলেছেন, “অনুমান হর, জন্মের 
তারিখ, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি বিষয়ে মহাপুরুষ শংকরদেবের জীবিত অবস্থার 
মতভেদ ছিল ।”২ 

সন-তারিখের হিনাবমতে এটাই প্রতীরমান হয় শ্রীশংকরদেব ভারত 
ইতিহাসের সৈয়দ বংশের শেব শাহ, শাহ-অল-উদু-দিন আলম শাহের (ইং ১৪৪৫ 
১৪৫১) সময় অন্মগ্রহণ করেন এবং লোদি বংশের এবং পরে সন্রাট, আকবরের 
রাজত্বকাল (ইং ১৫৫৬--১৬০৫ ) পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন 3 যদিও বর্তমান 
অসম তথা সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত উপরিউক্ত কোন সম্রাটের -রাজ্যেরই অধীন 
ছিল না। একাধিকবার আক্রমণ করেও তারা বার বাব প্রতিহত বা পরাজিত 
হয়েই ফিরে আসেন ॥ তবে একথার অর্থ এ নয় যে, ইসলামের কোন প্রভাবই 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভাব-দংস্কৃতির উপর পরেনি । সে প্রসঙ্গ পরে । 

এই সাথে অবশ্ত আমাদের মনে রাখতে হবে, “অসম” বলতে বর্তমানে যে 
ভারতীয় রাজ্যটি বুঝায়, সে সমর তা এরকম ছিল না।_ নাগাল্যান্ত বাঁ নাগাঁ- 
পাহাড় ও মণিপুর ভিন্ন সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত তখন ছিল তিনটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত। উত্তরবঙ্গ ও অসমের কিছু অংশ নিয়ে বেহার রাজ্য, তার পূর্ব দিকে 
কামরূপ-রাজ্য (প্রাচীন নাম প্রাগ-জ্যোতিষপুর) এবং তারও পূর্ব-উত্তর দিকে 
আহোম রাজ্য । আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত পথে আর্যদের আগমনের পরে যেমন-_শক, হুণ, পাঠান, মোঘল রা এসে 


জীবন ও জীবনাদর্শ ৩ 


পরবর্তীকালে ভারতীয় হয়েছিল, তেমনি আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পথ 
দিরে আবহমান কাল থেকে চীন, তিব্বত, ব্রহ্ধদেশ থেকে নানা সময়ে নানা 
জাতি-উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে (১০০০ খুঃ পৃঃ) ভারতীয় হয়েছে। ভাষা- 
বিজ্ঞানের ভাষায় এক কথার এরা মক্ষোলীয় (সংস্কৃত-কীরাত ) নামেই পরিচিত। 
সাময়িকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের এই ছুই সুপ্রাচীন সভ্যতা- 


সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরলেও যৌগন্থত্র কোনদিনই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। : 


সেই হিসেবে কামরূপ নিবাসী শ্রীশংকরদেবই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাবাদর্শের যোগাযোগের পথিকৃত। 

শরীশৎকরদেবের বাল্যনাম গঙ্গাধর। পিতার নাম কুসম্বর ভূঞা। মাতা 
শ্রীঅনিরুদ্ধ ভূঞর রূপবতী কন্ঠ সত্য সন্ধ্যা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ার 
পিতামহী খেরম্ুতী (কুর্ধবর ভূঞার পত্ভী ) দেবী গঙ্ষাধরকে লালন পালন করেন। 
শংকরদেবের পূর্বপুরুষদের বংশাবলী রচয়িতাদের লেখায়ও কিছু কিছু মতপার্থক্য 
দেখা,যার। মোটামুটি ভাবে নি্নলিথিত ইতিহাস প্রায় সর্বজন স্বীরুত। 

ষ্টার পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুসেন শাহের (ইং ১৪৯৭__১৫২১ ) গৌড় 
আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশের বার ভূঞ্াদের অনেকে গৌড়েখবর উপাধি নিয়ে 
উত্তরবঙ্গে রাজত্ব কয়েন। উল্লেখযোগ্য যে, গৌড় দেশের সঠিক বিস্তৃতি জান! 
খুবই ছুঃসাধ্য। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনিতে পঞ্চগৌঁড়ের উল্লেখ পাওয়া যায় 19 
বঙ্গ দেশীর গৌড় দেশ ছিল বর্তমান বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ সহ) একটি রাজ্য 
মাত্র, রাজধানী ছিল পাঙুরা। বর্তমান বঙ্গদেশ বলতে যা বুঝায় সম্তবত সে 
সমর তা ছিল না। সে যাই হোক, উত্তর বঙ্গের গৌঁড়েশবর ধর্মনারায়ণ ও কামরূপ 
অধিপতি ছুল'ভ নারা়ণের একবার তুমুল যুদ্ধ হয়। ছুলভি নারায়ণ গৌঁড়েশ্বরের 
রাজ্যে প্রবেশ করে মহানন্দার তীরে শিবির স্থাপন করেন। সাতদিন যুদ্ধের 
অন্তে, ছু-পক্ষের প্রচুর ক্ষতব-ক্ষতির পর, উভতেই যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি প্রস্তাব করায় 
শান্তি স্থাপন হয়। মিত্রতা বন্ধনহেতু ছুল্ভ নারায়ণ ধর্ম নারায়ণের সঙ্গে নিজ 
কণ্ঠার বিবাহ দেন। নিজ রাজ্যে পণ্ডিত ক্রা্মণ, কারস্থ ইত্যাদি শ্রেণীর অভাব 
হেতু ছুলভ নারায়ণ জামাতা গোড়েমবর ধর্ম নারায়ণকে কামরূপে কয়েকজন ব্রাহ্মণ, 
কারস্থ প্রেরণ করার জন্য অন্থরোধ করেন। শ্বশুর মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 
ধর্মনারায়ণ সাতঘর ব্রাহ্ণণ ও সাতঘর কায়স্থ কামরূপ রাজ্যে প্রেরণ করেন। এই 
সাতঘর ত্রা্গণ ও সাতঘর কাযস্থের মধ্যে বিশিষ্ট বার জন পরবর্তীকালে রাজা 


৪ মহাপুরুষ শংকরদেব 


দুলভ নারারণের পৃষ্ঠপোষকতায় “বারভূঞা” নামে কীমরূপের বিভিন্নস্থানে 
প্রতিপত্তিশালী দামন্ত নৃপতি হিসেবে প্রতিষ্টালাভ করেন। “ভূঞা” শব্দটি সংস্কৃত 
ভূমি? শব্দ থেকে উদ্ভুত এবং ভৌমিক শব্দের সমার্থক | পাল ও সেন বংশের 
রাজত্বকালে বাংলার বার ভূঞ্াদের ( ভুইয়া) সবিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইউরোপের 
সামন্ততান্ত্িক প্রথার ন্যায় রাজার নামে তারাই ছিলেন দেশের প্রত শাসনকর্তা । 
 অপসমে এই সমর বর্তমান নগাও অঞ্চল এবং ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরের কিছু অঞ্চল 
ছিল বার ভূঞাদের শাসনাধীন। আলিপুথুরী ছিল ভূঞা সামন্তদের প্রধান 
শাসনকেন্দ্র। যে কয়জন কারস্থ কামরূপ এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন 
বিশিষ্ট শানত্জ্ঞ বিদ্যান ছিলেন চত্তিবর ভূঞ্া। স্বভাবতই তিনি ছিলেন প্রধান বা 
“শিরোমনি ভূঞা”, শংকরদেব এই চণ্ডিবরেরই স্বনামধন্য বংশধর যিনি পরবর্তীকালে 
সর্বপ্রথম কামরূপ তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম বা “একশরণ নাম ধর্ম” প্রচার 
করে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভক্তি ধর্মে দীক্ষিত করে একন্থত্রে গ্রথিত করেন। 
চরিতকারদের মতে চণ্ডিবর পুত্র রাজধর | বাজধর পুত্র সু্য্যবর | সুর্্যবর 
পুত্র কুসস্বর এবং কুসম্বর পুত্র শংঝরবর বা শংকরদেব | কথিত আছে মহাদেবের 
বরে জন্ম হওরার গঙ্গাধরের ( বাল্যনাম ) নাম রাখা হয় শংকর। শবকরদেবের 
বাল্যকাল অতিবাহিত হয় পিতামহীর অশেষ স্নেহের ছত্রছারা তলে । সমবয়সী 
বন্ধুদের সঙ্গে নানা প্রকার খেলাধূলা ও বনে প্রান্তরে ঘোরাঘৃরি করেই তার দিন 
অতিবাহিত হ'ত । প্ররুতির শান্ত সুন্দর পরিবেশে বাল্যকাল অতিবাহিত হওয়ার 
স্বভাবতই তার মন এই রহস্তময় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আকষ্ট হয়। বয়োবুদ্ধির 
সাথে সাথে অবশ্য শংকর দুঃসাহসিক হয়ে উঠেন। কথিত আছে__ 
ভালুক ধরে তার পিঠে চড়ে বেড়ান ছিল তার একটা মজার খেলা। সঙ্গীদের 
সঙ্গে মললযুদ্ধ, নদীতে লাফিয়ে পরে সীতার কাটা ইত্যাদ্দিও ছিল তীর নিত্য কর্ম। 
একদিন ভাদ্রমাসে ভরপুর ব্রহ্মপুত্র নদ স্লাতরিয়ে পারাপার করে তিনি উপস্থিত 
প্রতিবেশীদের অবাক করে দেন। আর একদিন ভিনদেশী এক মলযুদ্ধকারীকে 
পরাস্ত করে তার প্রচণ্ড দৈহিক বলের পরিচয় দেওয়ার কথাও চত্রিতকারদের 
লেখনীতে উল্লেখ পাওয়া যায় । তখন শংকরের বয়স মাত্র তের বৎসর | 
এইসব দেখেশুনে একদিন পিতামহী খেরন্তীদেবী খাওয়ার সময় তিরস্কার 
করে দিন-রাত বনে বাদারে ঘুরে ঘুরে বাহাছুরি না দেখিয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ 
করতে উপদেশ দেন। পূর্বপুরুষদের পাপ্ডিত্যের কথাও বারে বারে স্মরণ করিরে 
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দেওয়ার শংকর তাকে কোনও গুরু গৃহের পাঠশালার পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ 
করেন। সেও শান্ত অধ্যরণে আগ্রহী, এখবর শুনে খুশি হয়ে পিতামহ জয়ন্ত, 
মাধব এবং হলায়ুধ ভূঞা একসাথে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত মহেন্দ্র 
কন্দলীর পাঠশালায় রেখে আসেন। এই গুরু গৃহে অধ্যরন আরম্তই শ্রীশংকরের 
পরবর্তী জীবনের দিকনির্ণয়ের সুচন। । তখন শংকরের বয়স মাত্র ১৩ বংসর | 
পাঠশালায় শংকরের সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন রামরার, শ্রীকঠ্ভূষণ, বিদ্বাপাঠক, 
রাম সরন্বতী ইত্যাদি এবং আরো কয়েকজন ধারা পরবর্তীকালে সকলেই শিক্ষাণ্তর 
মহেন্্র কন্দলীসহ শ্রীমন্ত শংকরদেবের “এক শরণ ধর্ম, গ্রহণ করে ধন্ঠ হয়েছিলেন । 

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় শ্রীশংকর অসাধারণ মেধার পরিচয় দে'ন। চরিতকারদের 
মতে ক ফল আরত্ব করার সাথে সাথেই “করতল-কমল-কমল-দল-নয়ন” ইত্যাদি 
গান রচনা করে সতীর্থ ও গুরু মহাশরকে অবাক করে দিয়েছিলেন । অসাধারণ 
অধ্যবসয়ের অধিকারী হওয়ায় অতি অল্পসময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ, পুরাণ, রামায়ণ 
ও নানা শান্তর অনারাসে আয়ত্ত করে ক্রমে শান্তজ্ঞ পণ্ডিত রূপে পরিচিত লাভ 
কবেন। এই সময় তিনি যোগ্যভ্যাস শিখে অনতিকাল যধ্যে যোগীপুরুষ হিসেবেও 
সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন । 

টোলের শিক্ষা সমাপ্ত করে আঠার বৎসর (ভিন্ন মতে ২১ বৎসর) বয়সে 
পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রচনা করেন মার্কণ্রেয় পুরাণ অবলম্বনে “হরিশ্ন্দর 
উপাখ্যান”। ঘরে ফিরে আসার পর ক্রমে সংসারের অন্ান্ত দায়িত্বও শ্রীশংকরকে 
বহন করতে হয়। খুড়তোতো পিতৃব্য জয়ন্ত দলে কিছুদিন পরে “শিরোমণি 
ভূঞার” বিষয়ভার অর্পণ করায় শ্রীশংকরের মাথায় গুরুদারিত্ব এসে পরে । অতি 
অল্পবয়সে ভূল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ ও সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার 
কৃতিত্বের জন্য তিনি “ডেকা (তরুণ) গিরী” নামে পরিচিত হন। এই স্থত্রে 
উল্লেখযোগ্য যে শ্রীশংকরদেব বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন অবস্থার দশটি নামে পরিচিত 
ছিলেন, যথা ডেকাগিরী, শংকর, গদাধর, মহাপুরুষ, আচার্য্য, সন্ত, মহন্ত, গোমস্তা 
এবং জগন্নাথ ।* - 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীশংকর গুরুগৃহে ছাত্রাবস্থায় নানা শাস্ত্র 
অধ্যয়নের সাথে সাথে যোগ শান্্বও অধ্যয়ন করেন এবং যোগাভ্যাস করে 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করেন। কথিত আছে “কুস্তক” করে সেই অবস্থায় তিনি 
দুই-তিন দিন পর্য্যন্ত থাকতে পারতেন। কিন্ত ভক্তি ধর্গের মৃলতত্ব জ্ঞান 


৬ মহাপুরুষ শংকরদেবের 


হওয়ায় আধ্যাত্মিক সাধনায়-_যোগবিছ্যার নিস্প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে তী: 
ত্যাগ করে একান্তমনে ভাগবত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । এই সময়ে শ্রীশংকরের' 
ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে প্রতিদিন প্রচুর লোকসমাগম দেখে খুড়তোতো পিতামহ 
জয়ন্ত ও মাধব ভূঞা সহ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বৈকৃঠ্ঠের চিত্রাংকণ করে 
শ্রেতাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য অনুরোধ করায় পটাস্কণে সিদ্বহস্ত শ্রীশংকর বিপুল 
উৎসাহে বৈকুষঠ্ঠের পট অংকণ করে প্রশংসা লাভ করেন, দুর-দুরাস্ত থেকে 
আবাল বুদ্ধ বণিতা টেম্ুয়ানী এসে পট দেখে প্রভূত আনন্দলাভ করেছিলেন । 


এই সময় আহোম রাজ্যের ক্ষমতা পূর্ব অসমের নামদাঙ নদী পর্যন্তই 
সীমাবদ্ধ ছিল। আর নামদাঙ নদী থেকে কলং নদী পর্যযস্তত্রহ্পুত্রের দক্ষিণ 
তীর -ছিল কাছ্ছারী রাজ্য । কাছারীদের প্রচুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় প্রায়ই 
অসমীয়া ও কাছারীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। তাই ভূঞগ সামন্ত বৃপতিরা 
স্থবিধেমত কখনও আলিপুখুরী এবং কখনও চেম্ুয়ানীতে বসবাস করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। সে যাই হোক, ভক্তি ধর্মে সাধারণের আগ্রহ উপলব্ধি করে 
উৎসাহিত শ্রীশংকর সর্বসাধারণের বোধগম্য একটি ছোট নাটক লিখে মঞ্চস্থ করার, 
মানসে “ভাওনা” কথা নৃত্য নাটকের প্রচলন করে সম্ভবত সর্বপ্রথম একটি নতুন 
ধর্মীর লোকরগুনের ধারা প্রচলন করেন ! অনতিকাল মধ্যেই শ্রীমন্তশংকরদেব ভক্তি 
মার্গের একমাত্র হরিনাম বা “এক শরণ ধর্ম” প্রচারে উৎসাহিত হন এবং কারমন- 
বাক্যে এই ধর্ম প্রচারক রুপেই জনমানসে পরিচিত হন। ভাগবত শাস্ত্রের 
আদি সংস্করণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শ্রীশংকরদেব সর্বপ্রথম এই শান্ত স্থানীয় 
অসমীয়া ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচনা করার এই ধর্মশান্্র সাধারণের বোধগম্য: 
হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে আপামর জনসাধারণ জাতিধর্ম 
নিধিশেষে প্রাচীন ত্রাঙ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জীবন 
ধর্মে নতুন উৎসাহ বোধ করেন।  টেম্বরানীতে নতুনভাবে কীর্তণঘর নির্মাণ 
কালে ভীত খননের সময় পাথর নিমিত একটি চাতুভূজ বিষুৃতি পাওয়া যায়। 
কীর্তন ঘরে এই চতুভুজি বিষুূতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অধিকাংশ মান্থবের মধ্যে 
একমাত্র বিষুপুজাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই স্থানে ফাগুয়া উত্সব পালন ও 
কয়েকটি ভক্তিমূলক গীত-রচন। শ্রীশংকরদেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন!। 
উল্লেখযোগ্য যে, এই টেম্ুয়ানীতেই পরবর্তীকালে আধুনিক অসমীয়া ভাষার জনক 
শ্রীশংকদেব ব্রজবুলী ( মৈথিলী ) ভাষায় শ্রীমাদ্তাগবতের রচনা! শেষ করেছিলেন । 


জীবন ও জীবনাদর্শ ৭ 


বিশ্বের বহু- সাধূসস্তদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনেক 
অলৌকিক. ক্রিয়া কাণ্ডের মত শ্রীশংকরের জীবনীতেও- একাধিক: অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা যথা সাধ্য তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকবো। 
কথিত আছে, এই সমর টেস্বুয়ানীতে ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় পানীয় 
জলের বিশেষ অভাব হয় ।_ ভক্তবৃন্দের অস্থৃবিধে- দেখে শ্রীশংকর সকলভক্তদের 
হুবিত্যান্ন খেয়ে অহোরাত্রি হরিনাম কীর্তনের আদেশ দেন। কীর্তন চলাকালীন 
শেষরাত্রে একটা ভয়ংকর শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী একটা বটবৃক্ষ 
ফেটে গিয়ে অধচন্াকৃতি একটি কুম্ত-স্থষ্টি হয়। সে সমগ্র থেকেই টেমবয়ানীর 
পরিবর্তে স্থানটির -নাম হয় বটদ্রবা বা বরদোবা এবং কুন্টির নাম হয় আকাশী 
গঙ্গা। এই -সময় শ্রীশংকরের বয়স মাত্র একুশ বৎসর | আধ্যাত্মিক সাধনা 
ও হরিনাম প্রচারে শ্রীশংকর এই সময় ক্রমে এমন বিভোর হয়ে পড়েন যে, 
রিষয়কর্মে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশেষে 
একদিন খুড়তুতো পিতামহ জয়ন্ত ও মাধব ভূঞ্ার উপর শিরোমণি ভূঞা পদের 
গুরুদায়িত্ব ভার অর্পণ করে নিজে কায়মনবাক্যে এক শরণ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেন। এদিকে বিষয়কর্মে অমনোযোগ এবং দিবারাত্রি ধর্ম চর্চায় মেতে থাকায় 
পিতামহী_ খেরস্থতি দেবী ও পিতামহদের দুশ্চিন্তার শেষ -নেই। অবশেষে 
একদিন তীরা অনতিবিলম্বে শ্রীশংকরের বিরের ব্যদস্থা করে দিনস্থির করে ফেলেন । 
৯৪৭০ খু হুরিহরগিরীর কন্ঠ] হুর্য্যবতীর সঙ্গে শ্রীশংকরের বিয়ে হয় । সেই সমর 
শংকরের বরস ২১ এবং সর্যবতীর বয়স ১৪ | _ বিবাহের ৩ বছর পরে, অর্থাৎ 
১৪৭৩ খু স্ুর্্যবতীর গর্ভে শ্রীশংকরের একটি _ কন্তা সন্তানের জন্ম হয়। 
নামাকরণ হয় “মন্্” (পরে হরিপ্রিয়া)। এর ঠিক নয় মাস পরে কুর্য্যবতীর 
অকালমৃত্যুর ফলে শ্রীশংকর সম্পর্ণভাবে সংসার বিবাগী হয়ে পরেন। পরবর্তী 
সাত-আট বসর এই - মহাপুরুষের জীবনালেখ্য_ সমসামরিক- শি্তু চিতকার ও 
পরবর্তী অনিসন্ধিৎস্থু_বিদগ্ধগুণীজনেরা নানা, পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ, 
করলেও একথা -সহজেই -অন্গুমেয়.যে, অবশ্য করণীয় বিষয়কর্ম ব্যতিরেকে আধাত্ম- 
সাধনা ও শান্তর ধর্ম গ্রস্থাদি পাঠ ও হরিণাম__কীর্তনেই-এই সময় শ্রীশংকর বেশীর 
ভাগ সময় অতিবাহিত করেন 1 কন্ঠার সাত বৎসর (ভিন্ন মতে নয়) বয়স 
হলে হরি নামক এক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং পরে জাঁমাতা হরি ও 


তার মাতাকে এনে বৈমাত্রের ভাতা বনগয়াগিরী ও জামাতার হস্তে বিষয় সম্পত্তির 


৮ মহাপুরুষ শংকরদেব 


ভার অর্পণ করে ১৪৮১ খুঃ অন্দে (১৪৩০ )* ৩২ বৎসর ( ৩৪ বৎসর )৯ বয়সে 
১৭ জন ভক্ত সঙ্গীসহ ুদীর্ঘকালের জন্ত তীর্থ ভ্রমণ উদ্যেশে বট্রবা বা বরদোবা 
থেকে নৌকাষোগে পশ্চিমীভিমুখে যাত্রা করেন। চরিত্রকারদের পুথিমতে, এই 
সতের জন ছিলেন আজীবন সঙ্গী রামরায়, সর্বজয়, পরমানন্দ, বলোরাম, বলভদ্্র 
গোবিন্দ, নারায়ণ, বড় শ্রীরাম, গোপাল, ছোট বলরাম, মুকুন্দ মুরারী, মহেন্দ্র 
কন্দলী, হরিদীস বণিয়া, দামোদর আতা এবং আরো ছুইজন।১* শুরুতে 
১৪ দিন নদীপখে যাত্রান্তে সম্ভবত রঙপুর থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 
অগ্রসর হয়ে ২ মাস ২১ দিন পর গঙ্গাতীরে পৌছেন। সঙ্গীগণসহ স্থদীর্ঘ 
বার বৎসর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ সমাপ্ত করে ১৪৯৩ খুঃ অন্দে ( ভিগ্রমতে 
১৪৯৫ খুঃ) নিজগ্রাম আলিপুধুরী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এই ভ্রমণ 
কাহিনীর বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন চরিতকাষদের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বণিত হ'তে 
দেখা যার। রামানন্দের মতে ১২ জন ভিন্ন বাকী সঙ্গীগণ গঙ্গান্নান করে স্বদেশে 
ফিরে আসেন। সে যাই হোক, শ্রীশংকর গঙ্গা পার হয়ে দশ দিন পর গয়! 
উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনদিন অতিবাহিত করে আবার ফিরে এসে গঙ্গাতীর 
থেকে শ্তরীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং তিন সপ্তাহ পদত্রজে ভ্রমনাস্তে 
উপনিত হন জগন্নাথ ধাম পুরীতে । বরদোবা চরিত মতে, এই সময় শ্রীশংকর 
্রহ্মপুরাণ থেকে পুরীর পাগ্ডাদের জগন্নাথ মাহাত্ম ব্যাখ্যা করে শোনান। কথিত 
আছে, এই সময় শ্রীশংকরদেবের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচ্ন্যেরও সাক্ষাড হয়। 
কিন্তু এটা সম্পূর্ণই কল্পনা প্রস্থত। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গদেশীর কিছু কিছু 
শিক্ষিত লোকের মনে এমন ধারণাও আছে যে, শ্রীশংকরদেব মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্ত 
প্রবতিত বৈষ্ণবধর্ম উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাখ্যা ও প্রচার কর্পেন। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু (জন্ম ১৪৮৫ খুঃ) বয়সে শ্রীশংকরদেব (জন্ম ১৪৪৯ খুঃ) 
থেকে ৩৬ বছরের ছোট। শ্রীশংকরদেবের প্রথম তীর্থ যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্ত 
নবদীপে পাঠশালায় পাঠরত ৬-_-৭ বৎসরের বালক নিমাই | “শু 152০6 
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5 86959] 157 005516205.১৯ এমনকি প্রায় ৯০ বসর বরসে 
(১৫৪০ খুঃ)- (ভিন্মমতে ১৫৫২ খুঃ ) শ্রীশংকরদেবের দ্বিতীয় বার স্বল্লকালের 
(৬ মাস) তীর্থ ভ্রমণের সময়েও শ্রীচৈতন্তের (১৪৮৫ খুঃ_-১৫৩৯ খুঃ) সঙ্গে 
সাক্ষাতের আন্ষুমানিক উল্লেখ ও এঁতিহাসিক সত্যতা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য । 
আধুনিক কোন বিদগ্ধ জনই ওই মতামত সমর্থন করেন না। 


জীবন ও জীবনাদশ ৯ 


শীক্ষেত্র- থেকে শ্রীশংকরদেব বৃন্দাবন যান: এবং যাত্রা পথে রূপ ও সনাতন 
গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু রামানন্দ রচিত ্রীগুরু জীবনীতে এ কথার 
উল্লেখ নেই। কথিত আছে, রূপ ও সনাতন গোস্বামী শ্রীংকরদেবের সঙ্গে 
সীতা কুণ্ড পৌছে তার কাছ থেকে ভক্তি ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করে প্রচারেয় 
উদ্দেশ্যে বাইরে: যাত্রা করেন। এরা ব্রাহ্ষণ তনয় । বরদৌবা চরিতমতে 
বৃদ্দাবনে আরো অনেক ব্রাঙ্গণ তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রীশংকরদেবের শরণ 
নেন। গ্রীচৈতন্য চরিতায়তে অবশ্য রূপ - সনাতন গোস্বামীর পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন 
রূপে পাওয়া যায় ॥ 

্ীক্ষেত্র থেকে শ্রীশংকরদেব লীতাকুণ্, উত্তর বাহিনী গঙ্গা বরাহক্ষেত্র, পুর্করতীর্থ 
অমপান্তে মখুরার আসেন। ৬ যাস সেখানে অবস্থানের পর ছ্বারকাতীর্ঘ ঘুরে 
পুনরায় মথুরার ফিরে আসেন। শ্রীক্ষেত্র থেকে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত রূপ-সনাতন 
শ্রীশংকরের সঙ্গী ছিলেন। কথাচরিত মতে, পুক্করতীর্ঘে কবি গোপীনাথ, গোকুলে 
রাধাসন্্যাসী, কালিয় দের তীরে রূপ-সনাতন গোস্বামী ও বৃন্দাবন দাস এবং 
উপছ্বারকায় (মখুরা) রমাকান্ত নামে একজন ক্ষত্রিয় প্রীশংকরদেবের শিশ্ত্ব 
গ্রহণ করেন। কোন কৌন চরিতকারদের মতে পুরীধামের পাণ্তার দশজন পুতরও 
শ্রীশংকরের শি্বাত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তবে হয়তো বা তা তার দ্বিতীক্র তীর্থ 
ভ্রমণের সময়ও হতে পারে। কারণ সে বার শ্রীশংকর বৃন্দাবন, মথ্রা, গোকুল, 
পু্করতীর্থ বা দ্বারকায় যান নি। 

কথা চরিতমতে, বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করে প্রথমে শ্রীশংকর হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র 
এবং পরে বদরিকাশ্রম যান। “মন যেরি রাম চরণহি-_লাু” গীতটি এই স্থানেই 
রচনা করেন এবং অনিসদ্ধিৎস্থ গবেষকদের মতে এইটিই তার রচিত প্রথম “বর 
গীত” । রদরিকাশ্রম থেকে রওনা হয়ে শ্বেতগঙ্গা, মার্কত্ডের, চন্দন সরোবর 
ইন্্দ্যয় ও লোকনাথ এই পঞ্চতীর্থ ভ্রমণের পর প্রায় এক বহসর অতিবাহিত 
করে সবশেষে গঙ্গার মোহনায় তীর্ঘন্নান করে সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের তীর্থ ভ্রমণ 
শেষ করে ৪৪ বৎসর (ভিন্নমতে ৪৬ বৎসর ) বয়সে একদিন প্রভাতে নিজগ্রাম 
আলিপুথুরী এসে উপস্থিত হন। 

দীর্ঘ বার বৎসর পর শ্রীশংকর গ্রামে ফিরে আসায় আপন জন, জ্ঞাতি মিত্র, 
প্রতিবেশী এবং প্রজাবর্গের আনন্দের সীমা থাকে না। অতি উৎসাহে তীরা 
শ্রীশৎকরকে সংসার ধর্মে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করেন, উপদেশ দেন। 


১ মহাপুরুষ শংকরদেব 


খুড়তোতো পিতামহ জযন্ত-মাধরও পুনরার শিরোমণি ভূঞা পদের দায়িত্ব শ্রীশংকরকে 
অপ্ণণ করে নিশ্চিন্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অতিবৃদ্ধা পিতামহী খেরস্থতী- 
দেবীও পুণরায় বিবাহের জন্ত বার বার বলেন। এদিকে শ্রীশংকরের বিবাহে সম্পূর্ণ 
অসম্মতি দেখে পিতামহ জয়ন্ত-মাধব ভূঞা এবং বযজ্যোষ্ঠ জ্ঞাতিজনদের অন্গরোধ- 
আজ্ঞা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ফলে শ্রীশংকর অনন্যোপার হয়ে শেষপর্যন্ত 
বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হন এবং সম্ভবত ১৫৯৫থুঃ শ্রীযুক্ত রামতুঞ্ার পঞ্চদশী 
কন্তা কালিন্দী দেবীকে বিবাহ করেন। 

কিন্ত দ্বিতীর বার দার পরিগ্রহ করেও কিন্তু শ্রীশংকরের মন ধর্ম চিন্তা ও 
ধর্মপ্রচারেই মগ্র হয়ে থাকে । রাজ্য চচ্চায় সম্পূর্ণ অনীহা দেখে ভূঞাগণ 
শ্রীশংকরকে মাত্র একশত প্রজার দাযরিত্ব দিয়ে «গোমস্তা” পদে নিয়োগ করলেন। 
কিন্ত শ্রীশংকর সেইভার জামাতা হরিকে অর্পণ করে নিজ আকাঙ্ঘিত আধাত্মসাধন 
এবং ধর্ম চচ্চাতেই দ্রিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই সময় তিনি “গরুর 
পুরাণ” অবলম্বনে “ভক্তিপ্রদীপ” কাব্য এবং “হরিবংশ” অবলম্বনে “রুক্িণীহরণ” 
নাটক রচন! করেন। গুরু গৃহে ছাত্রাবস্থায় কাব্য ও নাটকের বিষয়ালন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে 
বার বৎসরের তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই সময় “চিহ্ন যাত্রা” 
বা অংকীর! নাটিকা রচনা শ্রীশংকরের জীবনের বিশেষ্ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটন! । 
«প্রারিজাত হরণ”, “কালিয় দমন”, পাস” এবং কিক্িণীহরণ” নাটক অনমীয়া 
নাট্যকলা তথা ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের জুচনা। এই সময় 
শ্্ীশংকর ভাগবতের 'পাষগু মর্দন”, প্রহ্লাদ-চবিত্র” “অজামিল উপাখ্যান” ও রচনা 
করেন এবং ভাগবত অবলম্বণে কীর্তনের ছন্দ, কথা এবং শ্লোক রচনা করে তার 
অন্ঠতম ধর্মসাহিত্য কীতি “কীর্তন ঘোষ” আরম্ভ করেন। এই সময়ের আরও 
একটি উন্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে অনেক ভক্ত-শিশ্তগনের ভক্তি-ধর্ম বা এক শরণ নাম 
ধর্মে দীক্ষা দান। চরিতকারদের মতে প্রথম শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
শিক্ষাপ্তরু মবেক্্রকন্দলী, সতীর্থ রাম রাম, চতুরভুজ, কর্ণন্কর, বিদ্ধারত্র, রামসরম্বতী 
প্রভৃতি ত্রাহ্গণগণ। তদুপরি বুঢ়াখা, বর্বজয়, বলোরাম, হয়িদাস ভূঞা আদি ভূঞাগণ 
এবং তীদের সঙ্গে উরনা, বনরা, বাধবী এবং চন্দরী এবং আরো অনেক গৃহ্কর্ে 
নিযুক্ত স্রীলোকদ্রিগকেও তিনি. এই সময় ভক্তি ধর্শে দীক্ষা দেন। শ্রশংকরদেব অবশ্ঠ 
পৃথিবীর অন্যান্য অনেক সাধক মহাপুরুষের ন্যার কোনদিনই গৃহকর্ম লঙ্ঘন কবেননিঃ 
বরং বলা যায় তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী-সন্রাসী |. স্ত্রী কালিন্দীদেবীর গর্ভে 


জীবন ও জীবনাদর্শ ১১ 


শ্রশকয়ের তিন পুত্র -ও.এক কন্ঠা, জন্মগ্রহণ করে তারা ছিলেন রামানন্দ, 
কমললোচন, হরিচরণ ও কন্তা রুক্মিণী । দ্বিতীয় পুত্র কমললোচন ও কন্ঠা রুক্সিণীর 
অল্পবরসেই মৃত্যু হয়। বড়ছেলে রামানন্দ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ভক্ত 

এই সময় মধ্য অসমে ভুএণ কারীদের বিবাদ-বিসম্বাদ চরম আকার ধারণ 
করে। সামান্ত কারণেই কাচ্ারীরা ভূএ রাজ্যে প্রবেশ এবং অতর্কিত আক্রমণ 
করে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি করতে দ্বিধা করত না। অবস্থা ক্রমশই উদ্বেকজনক হয়ে 
ওঠায় শ্রীশংকরদের তার শি্ত-ভক্তদেব নিয়ে বরদোবা ত্যাগ করে ্র্মপুত্রের উত্তর 
তীরে যাত্রা স্থির করেন এবং একদিন প্রথমে ভক্তদের নৌকাযোগে নদী- পার 
করে নীজে কীর্তন শাস্ত্র খানা হাতে নিয়ে একহাতে সীতিরে ্রহ্ষপুত্র পার হয়ে যান । 
এটা সম্ভবত ১৫১৭-১৮ খুষ্টাব্দের ঘটনা । 

রমপুত্রের উত্তর পারে প্রথম কিছুদিন ভালুকাগুড়ি ও পরে আরও কিছুদিন 
কোমরাকুটা নামক স্থানে বাস করে পরে গাংমৌ গ্রামে সাত বছর (ুঃ ১৫১৯-২৪) 
্বারীভাবে বসবাস করেন। এখানেই তীর প্রথম পুত্র বামাননের জন্ম হয় 
কথিত আছে, ত্রিহুত থেকে আগত ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী জগদীশ মিশ্র মহাপ্রভু 
জগন্লাথদেবের সপ্রাদেশ পেয়ে স্বহস্তে সঠিক. ভাগবত (শ্রীধর স্বামীর টীকা সম্বলিত) 
শ্রীশংকরদেবের কাছে নিয়ে আসেন। প্রতি মাসে এক স্বদ্ধ করে পাঠ করে বার 
মাস পরে পাঠ শেষ হবার পয়েই -পরমভুক্ত জগন্নাথ দেহত্যাগ করেন ।৯২ 
শ্রীশংকরদেব অবশ্ঠ ইততিপূ্বেই ভাগবত অবলম্বনে গীত ও নাটাকা রচনা আরম্ভ 
করেছিলেন অর্থাৎ জগদীশ মিশ্র ভাগবত নিয়ে আসার অনেক পূর্বেই কামরূপ 
রাজ্যে ভাগবত চর্চার প্রচলন হরেছিল 1 

এর কিছুদিন পরেই ভূটিয়াদের ক্রমবর্ধমান. আক্রমণ) উৎপীড়নের ফলে 
শ্রীশংকরদেব শিষ্যভক্তগণ দহ গাংমৌ ত্যাগ করেন এবং আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে 
রহ্মপুত্র নদের মাজুলীদ্বীপে পৌছে _রেলগুড়ি বা! ধৃঞাহাটা, নামক স্থানে বহুদিন 
পাকাপাকি ভাবে বসবাস করেন (খুঃ ১৫২৪-৪৩) |. এখানে শ্রীশংকরের দ্বিতীয়, 
তৃতীর পুত্র ও কনা রুক্সিণী বা বিসুপ্রিরার জন্ম হর ।: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 
যে প্রথম পুত্র রামানন্দের জন্ম হয়েছিল পূর্ববর্তী বাসস্থান গাংযৌতে। এই 
ধঞ্াহাটাতেই শ্রীশংকরের আজীবন সঙ্গী এবং উত্তরক্ুরি এবং অসমের দ্বিতীয় 
মহাপুরুত শ্রীশ্রীমাধবদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। কৰিত আছে, শ্রীশংকয়ের 
বেদব্যাধ্যা শুনে মাধবদেবের সমস্ত: সংশয় দূর হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তীকে- 


১ মহাপুরুষ শংকরদেব 


গুরু মান্ত করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।  চরিকারদের মতে, শ্রীশংকরদেব শিষ্য 
রামদাসের ( পূর্বনাম গয়াপাণি ) মুখে গুরুর কথা শুনে মাধবদেব শ্রীশংরুরের কাছে 
এসে উপস্থিত হন। ছুই জনের বহুক্ষণ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গাবলী বিষয়ে 
পা্ডিত্যপূর্ণ তরকমূদ্ধ হওয়ার পর মাধবদেব পরাজর স্বীকার করে শ্রীশংকরদেবের 
শরণাপন্ন হয়ে শিশ্কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তি, নিজে উপাজিত 
বিষরসম্তার, এমনকি মঙ্গলাচরণের পরে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করে চিরকৌমাধ্ধ্য- 
ব্রত পালন এবং ধর্ম ও গুরুভক্তির বিরল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মাধবের 
গুরু নির্দেশিত পথে আজীবন অচল নিষ্ঠা তীকে শ্রীশংকরদেবের উপযুক্ত উত্তরত্থরি 
ও মহাপুরুষপদে অধিষিত করে । কথিত আছে, শ্রীশংকরদেব নিজে তখনও স্ত্রী 
কালিন্দিদেবীর সঙ্গে যে ষে ভক্তিবিরোধী ভাব সকল দূর করতে অসমর্থ ছিলেন, 
মাধবদেবের গুণে তা অতিসহজেই সম্ভব হয়েছিল । “মোর মাধবে সমস্ত বুঝতে 
পেরেছে” শ্রীশংকরদেবের এই উক্তি তার আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্যের সর্বশেষ্ঠ 
প্রমাণ। বাস্তবিকপক্ষে শংকর-মাধব মিলন অসমের জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় 
ইতিহাসের সুচনা । গুরুভক্তি ও ভগবত চিন্তার এমন "আদর্শ ইতিহাসে বিরল। 
পরবর্তী ভারতে একমাত্র শ্রীরামরু্ণ শিপ শ্বামী মিবেকানন্দের জীবনেই আবার 
তা দেখা যায়। ” 

মাধবদদেবের জন্ম বর্তমান লখীমপুরের অন্তর্গত নারায়ণপুরের নিকট লেটেকু 
পুখুরীর পারে শ্রীহরিহর বরার ঘরে ।৯৩ তার পিতার নাম শ্রীগোবিন্দ গিরি । 
চরিতকারদের মতে গোবিন্দ গিরি ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর 
জেলায় অবস্থিত বাগকার অধিবাসী । গোবিন্দ গিরির ছুই পত্তী, অনুচীতা ও 
মরোরমা। প্রথম পত্বী অন্ুচিতার মৃত্যুর পর বাঙুকার রিষয়-সম্পত্তি পুত্র 
রূপচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে গোবিন্দ গিয়ি বরদোবার এসে কিছুকাল বাস করেন। 
কুমন্বর ভূএগার ( ভিন্নমতে শ্রীশংকরদেবের ) অন্থুরোধক্রমে মনোরমা নামে ভূঞ্চা 
বংশের একটি কন্তাকে গোবিন্দ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই মনোরমার গর্ভে 
শ্রীমাধবদেবের জন্ম হয় (খৃঃ ১৪৮৯-১৫৯৩ )১৪১ ১৫ | 

শ্রীশংকরদেব এই ধৃঞ্সাহাটায় অবস্থান কালে কীর্তন ঘোষের “পাপ মর্দন” 
“নামাপরাধ” 'শিশুলীলা” 'রাসক্রীড়া+, “কংসবধ” “গোপী উদ্ধার সংবাদ” 'কুজীর 
বাঞ্ছাপুরণ “অক্তুর বাঞ্চাপুরণ' ইত্যাদি অধ্যায় রচনা করেন। চরিতকারদের মতে, 
এই সময়ে তিনি “পত্তী প্রসাদ" নাটিকা এবং করেকটি বরগীতও রচনা করেন। 


জীবন ও জীবনাদর্শ ১৩ 


অসম বরঞী ( ইতিহাস) মতে এই সমর অহোম_ রাজ দিহিভীয়া রাজা 
(খু ১৪৯৭-১৫৩৯ ), যিনি অহোম রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দুনাম গ্রহণ করে 
“নবগগনারায়ণ” নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিলেন, চতীয়া বাজ্য ( বর্তমান অসমের 
উত্তরপূর্ব কোণে সদীরা অঞ্চলে অবস্থিত) অধিকার করেন। আহোম কাছারী 
যুদ্ধেও আহোমরাজ জয়ী হওয়ায় কলং নদীর-তীর পর্যন্ত আহোম রাজ্য বিস্তৃত. 
ই এবং আহোম রাজ বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন 
হুশেন শাহের আক্রমণে খেন বংশের নবম ও শেষ রাজ! নীলাম্বরের পরাজয়ের 
ফলে প্ররুতপক্ষে কামাতা রাজ্য ধ্বংস হয়। এবং এর ফলম্বরূপ কামরূপ-কামাতা 
রাজ্যে অরাজকতার স্থষ্টি হওয়ায় ভূঞা লামন্তগণ কিছুকালের জন্য পুনরায়, 
প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেন। কিন্তু ১৫১৫ খুঃবিশ্বসিংহ প্রতিঠিত কোচরাজ্যে 
তার সুযোগ্যপুত্র নরনারারণ (খুঃ ১৫৩৫-৮৪ অতএব আকবরের সমসাময়িক ) 
প্রভূত পরাক্রমশালী বৃপতি ছিলেন । নরনারায়ণের বৈমাত্রেয় ভাতা চিল রারের 
(শুররধবজ ) নেতৃত্বে পূর্বদিকে কোচরাজ্য বিস্তার অভিযান অব্যাহত থাকায় শীঘ্রই 
আহোম-কোচ যুদ্ধ অনিবা্ধ্য হয়ে ওঠে । ফলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে নারায়ণপুর 
পর্ধ্যত্ত কোচ রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হয । ১৫৬২ খুঃ চিলারায় দ্বিতীয়বার আহোমদের 
পরাজিত করে দিখো নদী পধ্যন্ত কোচ রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন । 

ইতিমধ্যে শাক্ত-তান্ত্রিক ও কর্মকাণ্তী ব্রাহ্মণ শ্রীধর ভট্টাচার্য, কবিরাজ মিশ্র, 
রত্বাকর কন্দলি, ব্রদ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য আদি পণ্ডিতদের শ্রীশংকরদেব প্রবর্তিত 
ভক্তি ধর্ণ বিরোধী আন্দোলন চরমে পৌছেছিল।  তীরা আহৌমরীজ 
স্ব্গনারায়ণের নিকট বৈদিক আচার বিধি বিনষ্টকারী শ্রীশংকরের বিরুদ্ধে নানা 
কৌশলে অনেকদিন থেকেই অভিযোগ করে আসছিলেন । ন্ষন্ স্বর্গ নারায়ণ 
কৌশলে হাতী ধরার কাজে নিযুক্ত আহোম রাজপুরুষদের সহযোগিতা না করার 
অভিযোগে উচ্চরাজপদাধিকারী সন্দিকৈর দ্বারা কয়েকজন ভূঞাদের সঙ্গে 
শ্রীশংকরের জামাতা হরি ও শ্রীমাধবদেবকে আহোম রাজধানী রঙগুরে বন্দী করে 
নিয়ে আসেন। বাজ বিচারে শ্রীশংকরের জামাতা হরির মুগ্চ্ছেদন হয় এবং 
জ্রীমাধবদেব বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর 
পর শ্রীমাধবদেব মুক্তি পেয়ে শ্রীগ্ুরু সমীপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন । শ্রীশংকরদেব 
পরম ভক্ত শ্রীমাধবের নিকট এই নিষ্ুর বৃত্তান্ত শুনে আহোম রাজ্যে বাস করা 
অসম্ভব বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে কামরূপ রাজ্যে চলে যাওরাই স্থির করেন। 


১৪ মহাপুরুষ শংকরদেব 


শ্রীশংকবদেবের বরস তখন ৮৭ বৎসর, এবং উল্লেখযোগ্য যে তার রচিত ৬ খানা 
নাটিকার-( পত্বী_ প্রসাদ, কালিদমন, রাস, কুক্সিণীহরণ, পারিজাত হরণ ও সীতা 
সয়স্বর ) মধ্যে সর্বপ্রথম “পত্রী প্রসাদ* নাটিকার রচনা এই ধূঞ্ঞহাটাতেই সম্পন্ন 
করেছিলেন। 

ভক্তগণ সহ নৌকাযোগে শিক্করি এবং বরদোবার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লুহিত 
-নদী দিয়ে বরপেটা অভিমুখে অগ্রসর হরে প্রথমে টম্পাববি ও পরে সুন্দরী দিয়া 
গাও উপস্থিত হন। কিন্তু এইসব স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহুভক্তজনের 
অকালমৃত্যুতে এ স্থান ত্যাগ করে অবশেষে বরপেটা৷ বিলের পারে পালংদি বা 
চুনপু়া নামক স্থানে বসতি করেন এবং প্রায় এক বৎসর সেখানেই বদবাপ করেন । 
এই চুন পোয়োতেই নারায়ণ দাস ঠাকুর (পূর্বনাব ভবানন্দ ) মাধব, গোবিন্দ 
গরমলি, বুড়াগোপাল আদি ভক্তদের -শি্বাত্ব গ্রহণ অসমে ভক্তি আন্দোলন ও 
একশরণ ধর্ম প্রচারের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ॥ ব্সরাধিক কাল চুণপোর়ায় 
বাস করে শ্রীশংকরদেব গণককুচি ৩ মাস ও কুমারকুচি কিছুকাল ভক্তশিত্তগণসহ 
ভজন কীর্তন নাম করে অতিবাহিত করে ভক্তিধর্ম প্রচার করন। 

এরপর 'মান্মানিক ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশংকরদেব কুমারকুচি থেকে বর্তমান 
বরপেটা জেলার পাটবাউনী নামক স্থানে -এসে নামঘর স্থাপন করে ১৪. বৎসর 
(ভিন্নমতে ২১ বৎসর ) আধাত্মনাধনা, ধর্মপ্রচার এবং সর্বোপরি সমাজসেবায় 
অতিবাহিত করেন।  চরিতকারদের মতে, শ্রাশংকরদেবের জীবনদাধনার শ্রেষ্ঠ 
কর্মসকল এই স্থানেই সুসম্পন্ন হয় । এই পাট বাউনী অবস্থান কীলেই বরদোবার 
নিকট নলচা। হতে শ্রীদ্ামোররদেব (খু ১৪৮৮-১৫২০ ) এবং নারায়ণপুর হতে 
হরিদেব (খৃঃ ১৪৯৩-১৫৬৮) প্রাট বাউদী এসে -শ্রীশংকরদেবের ভক্তিধর্মে শরণ 
নেন। বরদোঁবার সন্নিকট নলঞ্চা বা নলচা গ্রামে শ্রীদ্ামোদর দেবের জন্ম হয়। তার 
পিতার নাম সতানন্দ বা সদানন্দ ।  চরিতকারদের লেখনীতে পাটবাউদী অবস্থান- 
কালে শ্রীশংকর-দামোদরের প্রথম সাক্ষাৎ ও দীমোদরদেবের ভক্তিধর্মে দীক্ষা নেওয়ার 
কথা উল্লেখ আছে । অহনিশি নিগুণ কৃষ্ণের গুণগান; সঙ্গীদের সঙ্গে হরিনাম 
কীর্তন চলতে থাকার পাটবাউনী দ্বিতীয় বৃন্দাবনে পরিণত হয়ে উঠে।  “বৈকুষ্ঠ 
সমান যিটো৷ পাঁটবাউসী ভৈলা।” শ্রীরামক ঠাকুর তার গুরু বন্দনায় লিখেছেন, 

“শংকর__মাধব-__দামোদর একে কায 
তিনিও মৃত্তির একো ভিন পর নাই |” 


জীবন ও জীবনাদর্শ ১৫ 


এই সময় চান্দসা নামে একজন অতি অহ্ধকারী মুসলমান দ্জী শ্রীশংকর দেবের 
সংস্পর্শে আসেন। আধ্যাত্মিকগুণ সম্পন্ন এই মহাপুরুষের সাক্ষাতে অভিভূত হয়ে 
চান্নসা শ্রীশংকরদেবের কৃপা লাভ করে তীর শিত্তব গ্রহণ করেন! শ্রীশংকর এই 
সময় “নাহি ভকতিতজাতি আচার বিচার” এবং “দবাকো মানিবা তুমি বিঞুবুদ্ধি 
করি” প্রভৃতি সাম্য মৈত্রীর বাণী প্রচার করে বছ জন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত 
বৃহত্তর অসমীয়া জাতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই সময়কার শ্রীশংকরদেবের 
শিল্যু-ভক্তগণের নাম-পরিচয় থেকে খণ্ড খণ্ড বিশ্িপ্ত নানা জাতি-উপজাতিদের এক 
সুত্রে গ্রথিত করে একজাতি একপ্রাণ করার প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। তীর 
শিল্কাভক্তদের মধ্যে যথাক্রমে শ্রীমাধবদেব ছিলেন কায়স্থ। শ্রীদামোদর দেব, 
সর্বভৌমদেব ও পুরুষত্তযদেব ছিলেন ক্রাঙ্মণ। নরহরিদেব ছিলেন আহোম, 
খুচান্দসা মুনলমান ও জয়হরি জয়ন্তীয়া। নয়োত্তমদেব ছিলেন ভূটিয়া, গোবিন্দ 
গারো, রাম কাছারী, পরমানন্দ মিরি। শ্রীরাম ছিলেন একজন কৈবর্ত, মাধব 
মৃতশিক্নী এবং হরিদাস ছিলেন একজন বনিক ।৯৮ 

আধ্যাত্মিক-ধর্মালোচনার সাথে সাথে শ্রীণকরদেবের পাটবাউনী সত্তর হয়ে 
উঠেছিল তার বহুমুধী প্রতিভার এক উজ্জল ৃষ্টাস্ত। একাধারে এই সত্র ছিল 
একটি আদর্শ পাঠশালা । ভক্ত-িল্ঞরা ছাড়াও চারিদিকের নিকটবর্তী গ্রাম- 
বাপীদের লেখাপড়া শেখার স্থবন্দোবস্ত ছিল এই আশ্রমে ।. এ ছাড়া এই সত্র 
বা আশ্রমে ছিল একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী । এছাড়াও চিত্রালয়, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, গোলাবারি, গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের জন্ত স্বেচ্ছাসেবী 
কেক এবং সর্বোপরি, গ্রাম সমূহে উদ্ভূত নানা সমস্তা মীমাংসার জন্ঠ সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত পরিষদ বা গাওসভা । 

শ্রীশংকরদেবের এহেন প্রশংসনীর কার্ধাবলীর পুরস্কার স্বরূপ কোচরাজ 
'মপনান্ায়ণ একরকম জোর করেই_ তাকে এঁ অঞ্চলের গোমস্তা বা এজেন্ট পদ 
নিযুক্ত করেন ।  শ্রীশকরদেব অবশ্ঠ অতি কৌশলে লেনাপতি চিলারারের যিনি 
ইতিমধ্যে শ্রীশংকরদেবের জ্ঞাতিভাই রামরারের কন্ঠা কমলাপ্রিকা দেবীকে বিবাহ 
করে একশরণ লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সহারতায় এই রাজকাধ্য থেকে 
অব্যাহতি পান। পরে অবশ্ঠ- এই. রাজকার্য্ের গুরুদাযিত্বভার রামরায়ের উপর 


স্তস্ত হয়। 
চরিতকারদের মতে এই সমর প্রার ৯০ বৎসর বয়সে শ্রীশংকরদেব, শ্রীমাধবদেব 


১৬ মহাপুরুষ শংকরদেব 


সহ প্রায় ১২০ জন শিল্ব-ভক্ত সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীরবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। 
কিন্ত প্রীশংকরদেবের সহধর্মিণী মাতা কালিন্দীদেবীর আজ্ঞাক্রমে শ্ীমাধবদেব 
ভ্রমণ কালে বুন্দাবন যেতে আপত্তি দেওয়ার, গঙ্গা, মহানদী ও শ্রীক্ষেতরদর্শনান্তে 
৬ মাস পরে পুণরায় পাট বাউনী ফিরে আসেন। 

অসমের নববৈষ্ণর্মের প্রবর্তক এবং অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতির জনক মহাপুরুষ 
শ্রীশংকরদেবের জীবন ছিল- পৃথিবীর অনেক ধর্ম প্রচারকের ন্যায়, এক অবিরাম 
রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার ইতিহাস । অল্লকাল পরেই শ্রীবিগ্ভাবাগীশ চক্রবর্তী প্রমুখ 
বৈদিক কর্সকান্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শে রাজা নরনারারণ শ্রীশংকরদেবের 
প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচার একটি সমাজ বিরোধী কর্ম হিসেবে 
বিবেচিত হওয়ার নরনারায়ণ শেষ পর্যন্ত প্রীশংকরদেবকে রাজন্রবারে উপস্থিত 
করার জন্য সৈযসভাসদ_ প্রেরণ করেন। সেনাপতি চিলারারের হুকৌশল 
বুদ্ধিমত্তা শ্রীশংকরদেব বন্দী না হয়ে চিলারায়ের তত্বাবধানে নিজেই একদিন গিয়ে 
রাজা নরনারায়ণের দরবারে উপস্থিত হন। রাজসভায় তিনি বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের 
তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার মহারাজ নর নারারণ সন্ুষ্ট হন অল্পকাল পরে শ্রীশংকর 
নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন । 

চরিতকারদের মতে এই সময় শ্রীমন্তশংকরদেব এই যাত্রার প্রায় তিন মাস 
রাজা নরনারারণের রাজধানীতে ছিলেন এবং রাজ আজ্ঞা অন্ুযারী প্রতিদিনই 
একবার রাঁজ সভায় উপস্থিত হয়ে ধর্মালোচনায় বা তর্ক যুদ্ধে অশ গ্রহণ করতেন । 
ছ্িতীর দিন, প্বন্দে গোবিন্দা গোপীজনমানন্দা”, তৃতীয় দিন, “হাসি সভাসদ করু 
বন্ুধির। মল্প নৃপতিক সম নাহিকয় বীর”, এবং চতুর্থ দিন, “পেখিয়ে চালুর 
সভামাঝে যাই। সুনত রাজ-আজ্ঞা রাম গোসাই” গীত গেয়ে রাজা এবং সভা- 
সদ্দদের আপ্যািত করেছিলেন । কথিত আছে এই সময় একদিন নদীয়া শান্তিপুর 
হইতে ককিচ্দ্র নামে একজন শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত “তিন কুরি তিন জন” শিশ্ত 
নিয়ে তর্কযুদ্ধে ছিগ্বিজ় মানষে কোচবিহার রাজসভায় উপস্থিত হন। এবং তর্ক 
দ্ধ ্রীমন্তশংকরদেবের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে সেই রাতেই রাজধানী ত্যাগ 
কৰে পালিয়ে যান। খবর, *শুনি রাজা চাপড় মারিলা বালিশত। খলখলি 
] হাসিলেক হরিষে মনত” ভঃ মহেশ্বর নেওগের মতে রাঁজা নরনারায়ণ এরপর 
| থেকে শ্রীমন্তশংকরদেবকে অবতার জানে ভক্তি-শরন্ধা করতেন।৯* 

জীবন সায়াহ্ে পাট বাউপী ফিরে এসে আশ্রমের সব কাজ স্থপরিচালিত 


জীবন ও জীবনাদর্শ ১৭ 


হওয়ার সকল বন্দোবস্ত করে নিজ শক্তি-ভক্তি শ্রীমাধবদেবকে সমর্পণ করে দ্েন। 
এবং নিজে পুণরায় কোচবিহার ফিরে গ্রিরে রাজধানীর সন্নিকটে কাকতকুটা 
(বর্তনান নাম মধুপুর ) নামক স্থানে নির্জনে প্রায় আড়াই বৎসর কাল সাধন ভজন 
করে অতিবাহিত করেন। কথিত আছে এই সময় রাজা নরনারার়ণ শ্রীভ্ীশংকর- 
দেবের নিকট “একশরণ ধর্ম” গ্রহণ করে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন । কিন্তু ভক্তি ধর্মের আদর্শ ভঙ্গের আশংকায় শেষপর্যন্ত শ্রীমস্তশংকরদেব 
মহারাজকে দীক্ষা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।২* মহারাজের ক্রমাগত 
করুণ মিনতি উপেক্ষা করতে না পেরে -শ্রীশংকর শেষ পর্যন্ত তাকে শরণ দানে 
সম্মত হয়েছিলেন । কিন্তু আজীবন “কৃষ্ণের কিংকর” কুষপ্রাণাগত ভক্তশরেষ্ঠ মহাপুরুষ 
শ্ীমন্তশংকরদেব কি তার বৈষ্ণব ভক্তির জীবনাদর্শচ্যুত হবেন? তিনি জানতেন তা 
কিছুতেই হওয়ার নয়। পরদিন উপবাস করে নবনিগ্রিত ঘরে গভীর আগ্রহে গুরুর 
আগমণ অপেক্ষায় বসেছিলেন মহারাজ নরনারায়ণ। শ্রীমত্তশংকরদেবকে আনয়ণের 
জন্য দূত-প্রেরিত হয়েছে ।. ইতিমধ্যে শ্রীশংকরের পায়ে যে বিষাক্ত ফৌড়া 
হয়েছিল তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল । যন্ত্রণায় তিনি অস্থির । এমতবস্থার কোন- 
ভাবেই তার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি রাজদূতকে ফেরৎ পাঠিয়ে 
দিলেন। তারপর উপস্থিত: ভক্তদিগকে, “তার যাওয়ার সময় হয়েছে” বলে নতুন 
বস্ত্র পরিধান করে পন্মাসনে বদলেন। ভক্ত-শিস্তরা ভাবলেন গুরুদেব মহারাজকে 
শরণদানে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হচ্ছেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে 
অসমের এই সর্বশেষ্ট ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদের ১৫৬৮ খুষ্টাব্দে ভীন্্র মাসের 
২১ তারিখ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বেলা দেড় ঘটিকায় ১২০ বৎসর 
বয়সে স্বজ্ঞানে ইহলীলা সম্বরণ করেন। কথিত আছে বর্তমান তোরসা নদীর 
তীরে এই মহাপুরুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। 3 


॥ ছ্বিতীল জম্ধ্যাল ॥ 
ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


ধর্মের ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
যুগে যুগে মানব সমাজের পরিবর্তন ও প্রগতির সাথে সাথে মানবজাতির ধর্মের বা 
ধর্মী ভাবধারার বিবর্তনও ছিল স্বাভাবিক । কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম কথাটি ইংরেজী 
“রিলিজিয়ন” থেকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণবশত হিন্দুধর্ষে নানা 
বিপ্লব__বিবর্তন সন্বেও মূল ধারাটি অপরিবতিত থাকায় আজও তা সনাতন ধর্ম 
নামেই প্ররিচিত । 

কোনও মানুষই তার সমসাময়িক যুগের প্রভাবমুক্ত নর । ইংরেজীতে একটা 
সুপরিচিত কথা আছে-_£১ 025: 7 835 0০৫০৮ ০৫ 1515 ৪5০. মহাপুরুষদের 
ক্ষেত্রে কথাটি আরো সত্য । একজন মহাপুরুষ মাত্র তার যুগের স্থষ্টিই নয়, তিনি 
যুগ স্ষ্টাও। 

্রীমন্ত শংকরদেবের সমসামরিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র ছিল খন্তিত 
ছিন্ন ভিন্ন এবং সর্বোপরি সদা! পরিবর্তনশীল। একদিকে দিলীশ্বর ছিলেন মোঘল 
বাদশাহ, ফলে রাজ ধর্ম ছিল ইস্লাম। অন্যদিকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে 
বিভিন্ন প্রভাবশালী হিন্দুরাজত্বের অবস্থানের ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রায়ই থাকত উতপ্ত। বৌদ্ধর্মের প্রভাবমুক্ত হিন্দুরর্ম 
তখনও তার স্প্রাচীন সনাতন ভাবধারা থেকে স্থানচ্যুত। সামাজিক কুদংস্কার, 
জাতিভেদ প্রথা ও নানা ব্যর বহুল ক্রিরাকাণডে জর্জরিত হিন্দুধর্ম ভাবধারাগত 
প্রাধান্ত পেলেও কঠোর রক্ষণশীলতার জন্য সাধারণ মান্ুষের কাছে তখনও ভক্তির 
চেরে ভয়ের বস্ত। প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থে তাই বৌদ্ধ ধর্মের সরলতা ও 
ইদলামের সাম্য-ভাতৃত্বের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়াসে এই সময় 
নব ভক্তি ধর্দ আন্দোলনের উদ্ভব। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতে 
সর্বপ্রথম এই নববৈষ্ণব ধর্ম জনমানলে প্রসিদ্ধিলাভ করে। পরে পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে শ্রীশংকরদেব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
থাকা লমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ধর্মের প্রবর্তন করেন । 

এখানে ভারতে এই নববৈষ্ঞব ধর্সের উদ্ভব-ও সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত ইতিহার 


ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ ১৯ 


প্রাসঙ্গিক এবং উল্লেখযোগ্য । কারণ শ্রীমস্তশংকরদেব এই ধর্মের উদ্ভাবক নন। তিনি 
ছিলেন এই ধর্মের প্রচারক | 

বৈষ্ণব ধর্মের মূল দেবতা বিষ । খকৃবেদে বগ্রিত বিষণ; ইন্্র কিংবা রুদ্রের 
স্তাঁয় তেজন্বী দেবতা নয়। তিনি শান্ত এবং প্রাণীনকলের রক্ষক । (খকবেদ ২২। 
১৮২০ অন্থবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশণী |) মহাভারতে বিষ্ছ মানুষের 
রক্ষাকারী দেবতা । শতপথ ব্রাক্গণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণে 
বণিত যজ্ঞের চরম ফলের বিষয়ে এক তর্কযুদ্ধে বিষু জয়ী হওয়ায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতারূপে পরিগণিত হন। পরবর্তীকালে বিষণ নারায়ণ ও বাহ্ছদেব কৃষ্ণ অভিন্ন 
বলে পরিগণিত হন।. যেমন, পনারায়ণীয় বিগ্যহে বাহ্ুদেবার ধীমহি তন্নো বিষণ ঃ 
প্রচোদয়াৎ” (তৈত্বরীয় আরণ্যক )। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের স্তায় বৈষ্ণব ধর্মও ছিল গোপালক 
সমাজের ধর্ম। একদিকে অনগ্রসর কৃষি প্রধান গোঠীভুক্ত সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক | 
অপরদিকে সামন্তবাদী পশুপালক সমাজ গোষ্ঠী ছিল পিতৃতান্ত্রিক। কালক্রম সমাজে 
প্রচলিত এই ছুই সমাজের ধর্মানুষ্টান একে অন্টের উপর নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। তছুপরি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
বিভিন্ন মানবগোঠীর সংশ্লেষণের ইতিহাস। আশ্চর্যজনক এই সমন্বয় ক্ষমতার 
ফলম্বরূপ বৈদিক দেবতা বিষুকে ভারতের বিভিন্ন জনগোঠীর পালক নানা অবতার, 
যেমন-_বামন, কুর্ন ইত্যাতি দশাবতার রূপে বৈষ্ণব ধর্ধে গ্রহণ এই সময়কার 
উল্লেখযোগ ঘটনা । এমনই অনুমান করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ডঃ বি. কে, 
কাকতি তার ৬21929516 7০7023 ৪0৫ [.55500ও নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ।৯ 

এঁতিহাসিকদের মতে অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত 
থাকলেও গ্রপ্তযুগের (৩২০ খু_৫৪* খুঃ ) সর্বশ্রেষ্ঠ সমাট সমুদ্রগুপ্তই (৩৩৫ খু 
৩৭৫ খুঃ ) প্রথম বৃপতি ধিনি সর্বপ্রথম এই ধর্ম গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্মকে রাজ 
ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । পরবতীকালে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ 
ভারতে নববৈষ্ণব ধর্ম জনমানসে প্রসিদ্ধিলাভ করে।  তাৎকালীন ট্বঞ্চব 
আচার্ধ্যের৷ অবশ্ত এই ভক্তিধর্মের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের সংযোগ ঘটিয়ে এই ধর্মকে 
বেদান্তমুখী করেই প্রচার করেন। ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্ধ্যের 
নাম নাথমুন (৮২৪ খৃই__৯২৪ খুঃ) এবং তার পরে সেই বংশের যমুনাচারধ্য । 

বৈষ্ঞবধর্মের অন্ততম আচাধ্যদের মধ্যে দক্ষিণভারতের শ্রে্ আচার্য 
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রামান্ছজের (১০১৬ খুঃ-_-১১৩৭ খুঃ) নাম সর্বজন বিদ্িত। পূর্ববর্তী বেদান্ত 
ধর্মের পুণঃ প্রতিষ্ঠাতা কেরলের শংকরাচার্য্যের অগ্ৈতবাদের বিপরীতে তিনি 
বিশিষ্টা-ছবৈতবাদের প্রথম প্রবর্তক। এই মতানুসারে ব্রহ্ম ও বস্থজগজের মধ্যে 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও এই ছুইটি স্বতন্ত্র সা বলেই স্বীকৃত | ইতিমধ্যে ছাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে জন্রদেবের গীতগোবিন্দে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণে 
শ্রীরাধা এবং রাধারুক্টের কাহিনী জনপ্রির হরে উঠে। শ্রীশংকরদেবের রচনায় 
শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া, গেলেও রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী প্রার অনুপস্থিত! 
শাক্ত-তান্ত্িক নানা জাতির সমন্বর ও সংশ্লেষণে বৃহত্তর অসমীরা৷ জাতি গঠনে দৃঢ় 
নৈতিকতার প্রয়োজন ভেবেই তিনি এরূপ করেছিলেন বলে আধুনিক অসমীয়া 
সমাজ বিজ্ঞানীনের অনুমান । 

বামান্থুজের মৃত্যুর পর বৈষ্তবসমপ্রদার ছুই ভাগে বিভক্ত হরে যার। উত্তর 
দেশীয় এবং দক্ষিণ দেশীয় । উত্তরদেশীয় সম্প্রদায় ছিলেন ব্রান্মণ্যবাদের সমর্থক 
এবং দক্ষিণদেশীয় সম্প্রদার ব্রান্গণ্যবাদের বিরোধী ।  অন্ধপ্রদেশের নিষ্বকাচাধ্য 
(১১০০_-৬২ খু) অস্বৈতবাদ ও ছ্বৈতবাদের মধ্যস্থতা অবলম্বনে দৈতাদ্বৈতবাদের 
প্রবর্তন করেন।  কর্ণাটকের মধবাচার্ধ্য (১১৯৯--১২৭৮ খুঃ) অবশ্য ছৈতবাদের 
সমর্থক ছিলেন । 

উত্তর ভারতে রামানুজপন্থী বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক রামানন্দ 
(১৪০০-৭০খৃঃ)। সর্ব প্রথম তিনিই সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের 
বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং এই ভাবে জাতিভেদ প্রথার 
উচ্ছেদের প্রয়াস করেছিলেন | তার প্রধান শিষ্দের মধ্যে রাই দাস ছিলেন 
মুচি, সেনা নাপিত, ধন্না চাষী ও কবীর ছিলেন তাতী | 

চিতোরের বিখ্যাত বৈষ্ণবী মীরাবাইঈ ছিলেন রাইদাসের সুযোগ্য শিশ্তা । 
কবীর (১৪৪০ খৃঃ_-১৫১৮ খুঃ) জন্মন্থত্রে হিন্দু না মুদলমান ছিলেন এ বিষয়ে 
পণ্ডিত মহলে মতভেদ থাকলেও তিনি যে একজন প্ররুত ভক্ত ছিলেন এই বিষয়ে 
সকলেই একমত। ঈশ্বর অথবা আল্লা যে নামেই মানুষ তাকে স্মরণ করুন না 
কেন আসলে পরমেশ্বর এক জনই। হিন্দি রামার়ণ রচয়িতা তুলসীদাঁ 
(১৫৩২ _-১৬২৩ খু) ভক্তি ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের 
সমর্থক। পঞ্চদশ শতাব্দীর গুরুনানক ( ১৪৬৯ থুঃ-১৫৩৮ খুঃ ) হিন্দু মুসলমান 
ভেদাভেদ অস্বীকার করে শিখ ভক্তি ধর্মের প্রতিষ্টা করেন। 


ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ ২১ 


বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫--১৬২৩ খুঃ) বৈষ্ণব 
খর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা । জাতিবর্ণ নিবিশেষে ছোট বড় সকলের প্রতি সমান 
ভালবাসা এবং লব জাতির মানুষকেই ভগবানের সন্তান জ্ঞানে তিনি শিশ্বত্ব 
দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী মৈথিলী কবি চণ্ডিদাস, বিষ্ভাপতি প্রভৃতি ভক্তদের ন্যায় 
প্রেমলীলা৷ বিরয়ক কোন গীত রচনা না করলেও, কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে অথণ্ড প্রেম 
সে রকম প্রেমের ছারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস ও প্রচার করেছিলেন । 


শ্রীশংকরদেবের প্রায় সমসাময়িক তামিলনাদের বল্লভাচা্য (১৪৪৯-_ 
১৫৩১ খুঃ ) শুদ্বদ্বৈতাবাদের প্রবর্তক ।  দক্ষিণভারতের শ্রীধর স্বামী (পুরীর 
গোবর্ধন মঠের মহন্ত ) ছিলেন শংকরাচার্য্ের অনুগামী |. তীর মতবাদের প্রভাব 
অসমের বৈষ্ণব আচার্যযদের লেখনীতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত 
শ্রীশংকরদেব পুরী অবস্থানকালে শ্রীধরস্বামীর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং 
তার ফলম্বরপ শংকরাচার্যের অছৈতবাদের আদর্শ “একশরণ ধর্মকে” প্রভূত 
প্রভাবিত করেছিল যেমন, “ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে যত দ্রেখা মিছা আন।” (ভাগবত 
১২/১৮৪৮৯--৯* শবকরদেব), আমাদের অদ্বৈতবাদের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা ভক্তি। এই ভক্তি কি এবং এই ভক্তি কেন? 
“ঈশ্বরের প্রতি একাস্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি” (নারদ ভক্তি স্থত্র)। ইহা 
প্রেমামৃত। প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। কিন্ত কেন? উত্তর, “ইহা 
আমাদের পরমঈশ্বরে_পৌছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা” ( পৃঃ ৭, 
বিবেকানন্দ রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড )। 

আরো যেমন, 

মধ্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । 
শদ্ধয়াপরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ” 
(গীতা ১২ অধ্যায় ) 
অর্থাৎ, “আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্যযুক্ত, পরম শ্রদ্ধার সহিত মিলিত হয়ে 
যারা আমাকে উপাসনা করেন, তারা আমার ( মতে ) যুক্ততম ( বলে ) গণ্য 1” 
অতএব ভক্তি অর্থাৎ ভগবানে প্রেম, বিশ্বাস এবং অকুঠ্ আত্মসমর্পণের দ্বারাই 
ঈশ্বরোপলন্ধি সম্ভব। শ্রীশংকরদেবের রচনায় এই একেস্বরবাদী মনোভাব বিভিন্ন 
ভাবে - সুম্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত গীতোক্তো “সবর্ধান পরিত্যেজ্য মামেকং 
-শরণম ব্রজ” ইত্যাদি উক্তির প্রতিধ্বনি আম্রা পাই তার ভক্তি প্রদীপ গ্রন্থে, 
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“এক চিত্তে তুমি মোক করা মাত্র সেবা 
পরিহারা দূরতে যতেক আন দেব ।” 
(ভক্তি প্রদীপ ১০০ ইত্যাি, শংকরদেব | ) 


বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদব্যাস রচিত শ্রীমগ্ভাগবতেবগ্রিত নয়বিধ ভক্তির মধ্যে 
শ্রীশংকরদেব তীর রচনার প্রধানত ছুই বিধ ভক্তির উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কয়েছেন। সমবেত কীর্তণ ও শ্রবণ। শ্রবণং কীর্তণৎ বিষ্ঠোঃ।” সম্ভবত 
এই কীর্ভণ ও শ্রবণের উপর গুরুত্ব আরোপ তার যুগোপযোগী “একশরণ ধর্ম” 
প্রচারের উপযুক্ত ও কার্যকরী বিবেচনা করারই ফলশ্রুতি। 
“্যগ্যপিত্ত নববিধ ভক্তি মাধবব 

রর অবণ কীর্তনেসে জানা শ্রেষ্ঠতর” 
( ভাগবত ১1৩৮, শংকরদেব ) 

আবার,  *-****ভক্তি মধ্যে শেষ্ঠ ছুই। শ্রবণ 

কীর্তন ইটো-.--.--৮ 
(ভাগবত ১২।১৮৮৪৬, শংকরদেব ) 
কিন্ত শ্রীশংকরদেবের ভক্তিধর্ম বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আধুনিক সমাজ- 
বিজ্ঞানীদের ধর্দ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি'উদাসীন থাকা অন্ুচিত। এই 
আলোচনার প্রথমেই অবশ্ত আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধুনিক দমাজ- 
বিজ্ঞানীদের মতে ধর্ম হল এক ধরনের ভাবাদর্শ। কার্ল মার্কসের মতে ৪. 
10650 আ০]৭ ০929019492699” বা জীবন ও জগত সম্বন্ধে এক প্রকার উল্টো 
চেতনা । ফ্ররেড মনে করতেন ধর্ম একপ্রকার কাল্পনিক রক্ষাকর্তী। তিনি ধর্মকে 
বলেছেন ছলনা বা মরিচীকা। পিতা মানুষের শৈশব এবং বাল্যের রক্ষাকর্তী 
এবং পিতৃভাবনাই পরব্তাকালে অনন্ত বিস্তৃত হয়ে আমাদের ঈশ্বর ভাবনায় 
পরিণত হয়। তীদের মতে মানুষের নান! চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতির মত 
আধ্যাত্মিকতার মূলও আমাদের এই পাথিব জগৎ। আর দেবতারা হচ্ছেন 
আদিম মনবগোষ্ঠীর নেতা বা রাজার প্রতিচ্ছবি । রাজা! বা সম্রাট এই পৃথিবীতে 
ভগবানের প্রতিনিধি, যেমন,__“দিলীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা” ইত্যাদি ধারনা বা 
সুত্র অবশ্য সকলেরই জানা কথা । 90:96 115020900-এর ভাষায়, 4......1735 
300. 15 60000007001 8 19755 129৮ 25. 03156 ০: 1095 60 1015 941১- 
16০65...,.-00075 11095 005/505 21052: 6০ ০ 07৮50. 200 930. ৪০ 
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11920000060 29-০০5057. ৪9 ১5 »/1]1 ০৫ ০৮২ রাজা! যে দৈবিক 
শক্তির উৎস তা আমাদের স্থৃতি সংহিতারও উল্লেখ আছে। 
“মহতি দেবতা হেস্তা নররূপেন তিষ্ঠতি 1” 
(মণুস্থৃতি ৭৮) 

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম, বুদ্ধধর্স, বৈষ্ণবধর্ম 
একই উৎস থেকে উদ্ভুত হলেও এসব ধর্মের অভুখান ছিল এক একটি বিরাট 
সামাজিক বিপ্লব। যদিও আধুনিককালের সসন্ত্র সামাজিক বিপ্লব থেকে এর 
প্রক্কতিগত পার্থক্য ছিল আশম!ন জমিন ফারাক । সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং 
ব্যয়বহুল ধর্মীয় আচার বিধির ফলে সামাজিক হীণমন্ততা ও নিম্পেষণের ফলম্বরূপ 
এই জব ধর্মাশ্ররী সামাজিক বিপ্রবের উদ্ভব । যেমন বৌদ্ধধর্ম ছিল বৈদিক 
কর্মকাণ্ড, ব্যয়বহুল আচার নিষ্ঠা এবং রাজান্কুগ্রহে ধনবান ব্রাহ্মণদের সামাজিক 
নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আর্থ সামাজিক. বিপ্লব। পরবর্তীকালে অবশ্য বৌদ্ধদের 
একাংশের তান্ত্রিকতা অবলম্বন ও. অধঃপতনের এলে শ্রীশংকরাচাধ্য বৈদিক ধর্মের 
পুণঃপ্রতিষ্টা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার মুসলমানদের আক্রমণের 
ফলে হিন্দুধর্সে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমাম সামাজিক কঠোরতার বিরুক্ধে নববৈষ্ণব ধর্মের 
অভ্যুত্থান ছিল আরও একটি সামাজিক বিপ্লব | 

শাক্ত ধর্ম ছিল মূলত মাতৃপ্রধান জনগোীর ধর্ম । সম্ভবত প্ররুতি_ও মানুষের 
উর্বরতা মূলক অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রাণধর্ম ছিল এই ধর্ষের উৎপত্তির কারণ” 

শৈব ধর্ম ছিল সম্ভবত কোন অনাধ্য পশুপালক গোঠীর ধর্ম। শিব নিজে 
পশুপতি॥ সংহিতা এবং ত্রান্মণ গ্রন্থ সমূহে শিবের কোন উল্লেখ নেই। তীর 
একনাম ঈশান অর্থাৎ, উত্তর-পূর্ব দিক। শাক্তদেবী পার্বতী নিঃসন্দেহে পার্বত্য 
অঞ্চলের দেবী । অজুনের কিরাত কিরাতিনী বেশ ধারী শিব-পার্বতীর সাক্ষাৎ 
পাওয়ার কথা মহাভারতের বনপর্বে (কিরাতাধ্যাঁয ) উল্লেখ পাওয়া যায়। শাক্ত- 
দেবী ছিলেন পর্বত বাসিনী |... “ছুর্গে কান্তার বাসিনী” ( মহাভারত ৬।২৩।১১ ) 
ইত্যাদি গ্লোকে তাকে পার্বত্য দেশবাদিনী রূপেই পরিচিত করায়। দেবীর 
বিভিন্ন নাম যেমন-_হূর্গী_ দুর্গম অঞ্চলের__-অধিষ্ঠাত্রী, পার্বতী-_পর্বতের কন্যা» 
কালী -করালী, কৃষ্কবর্ণা_ এবং ভয়ংকরী_ ইত্যাদি তার পার্বত্য উৎপত্তির কথাই 
স্মরণ করিয়ে দের । শাক্তধর্মের এই দেবীকে গিরিজা, শৈলজা, ভৈরবী ইত্যাদি 
নামে শিবপত্রী_ হিসেবে গণ্য করে শৈব শাক্ত ধর্মকে পরস্পরের পরিপূরক এমনকি 
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প্রায় অভিন্ন করে তোলার প্রচেষ্টা ছিল অতি সহজ । তদুপরি বৈদিক ধর্মের 
প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার প্রভাবমুক্ত এই ছুই ধর্মেই পশুবলী, নরবলি, 
যোনিপুজা, লিঙ্গপূজা, স্থরাপান ইত্যাদি ছিল মোটামুটিভাবে বিধিসম্মত। 
প্রধানত এই সব কারণেই সমাজের শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে আকুষ্ট 
করেছিল বৈষ্ণব ধর্ম। বিদ্ধ জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ?/9:561-এর ভাষায় 
প)5 2017016 01993 90900009610 06 75611510010. 006 0105010 
০৫. 00120691019 15 111095860 15 ৮25 20067867005 ০£ ৮3০ 9০-_- 
34005960. 11:916, [1565 ০£ 21] 190 001৮5 তদুপরি বৈষ্ণবধর্মের 
আচরণবিধির সরলতা এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি করণে 
সমাজের মধ্য ও নিম়শ্রেণীর সাধারণের মধ্যে এই ধর্ম প্রশস্তি ও প্রসার 
লাভ করে। 

তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আদিম সমাজে না হলেও সমাজ বিভক্ত সমাজে 
দেবতা ছিলেন গোষ্ীনেতা বা পরবর্তীকালে রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধি । এই 
ভাবে সাধারণ শ্রমজীবী মান্থষের বেঁচে থাকার তাগিদে কোন জমিদার বা সামন্ত 
রাজার প্রতি দ্বিধাহীন আন্গগত্যের ধর্মীয় প্রকাশের নামই ছিল নিষাম ভক্তি । 
বৈষ্ণব দেবতা শ্রীরুষ্ণের একমেব অদ্ধির্তীয়রূপে এইভাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা 
যায় শ্রীমদ ভগবদ্গীতায়। এখানে উঃল্লথযোগ্য ষে “ভক্তি” শবের সর্ধপ্রথম উল্লেখ 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাতেই পাওয়া যায় 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস প্রণেতা নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সামাজিক 
বিবর্তন পদ্ধতির ধ্যানধারণাগত স্বাভাবিক পরিণতিই হল একেসশ্বরবাদ যা 
পরোক্ষভাবে ছিল পিত্ৃপ্রধান সামন্তবাদী শোষণপদ্ধতির সহার়ক। সর্ব শক্তিমান 
ঈশ্বর জগতের প্রভূ এবং শাসকবর্গের দৈব প্রতিনিধি যারা মাত্র স্তুতি ও ভক্তির 
দ্বারাই প্রসন্ন হন। 

অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ধর্মে ঈশ্বর প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজারই দৈব প্রতিচ্ছবি, 
এবং ঈশ্বর তথা গুরুভক্তি হল রাজার তথা সামন্ত প্রভদের প্রতি সাধারণ প্রজাবর্গের 
অবশ্য পালনীয় পাধিব ভক্তির নামান্তর ।* শ্রীশংকরদেব প্রমুখ অনেক ভক্তি 

- ধর্মের আচাধ্যদের অবশ্য শিব প্রভৃতি অন্যদেবতাদের প্রতিও অচলা ভক্তি ছিল। 

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রধানত বস্তবাদী ব্যাখ্যা, 

মানবজাতির আর্থসামাজিক ইতিহাস আশ্রিত। এতে ভগবানের স্থান নগণ্য এবং 
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মানবমনের অনুভূতি বা চেতনার ইতিহাস প্রায় অন্কুপস্থিত। ধর্মের যাবতীয় বস্তবাদী 
সমালোচনা অনেকাংশে অবিসম্বাদী হলেও, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নর 
যে আমাদের মনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলে এই পাধিব জগৎ নিশ্টরই, তবে 
আমাদের ইন্দরিযান্ভূতির মতো অভিক্র্িয় অন্থভৃতিগুলোও যে সত্য এবং 
অনির্বচনীয় মানব মনের প্রকৃত উপলদ্ধি তা অনস্বীকাধ্য । এটা অভিজ্ঞতা 
সাপেক্ষ এবং পর্য্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় শুধু যুক্তি 
সাপেক্ষ নয়। মানুষের প্রেম__ভালবাসা, দযা-মারা-করণা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, চৈতন্তোর 
গভীরতা তার ধর্মের অঙ্গ । সে সত্যকে চায়, সুন্দরকে চায় এবং একমাত্র ধর্মই 
মানুষের এই চিরন্তন পিপাসাগুলো মেটায়, আর কোন কিছুই মানুষকে তার 
এতগুলো আকাঙ্থার তৃপ্তি দিতে পারে না। 
সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো মধ্যে বায় বহুল ধর্মীর কর্মকাণ্ড 
পরিহার করে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক, ভোগবিলাসী ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ, সাস্বিক গুণ সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ, জাতিভেদ 
প্রথার প্রতি উদাসীন্ত এবং সমাজ সংস্কার ইত্যাদি প্রধান। শ্রীমন্তশংকরদেব 
যদিও মতি পুজার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না, তিনি মুতিপূজা সমর্থনও করেননি। 
“কহি আছে মন্ত্রে যিটো যুন্তি মাধবর | 
তাত ব্যতিরেকে মৃত্তি নাই ঈশ্বর |” 
(ভক্তি রত্বাকর__ ৩৯৬, শংকরদেব ) 
বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ। ভক্তি বা ভগবৎ প্রেমই এই ধর্মের 
মূলকথা | যুক্তি-তর্ক-এমনকি জ্ঞান কিংবা যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বাহিক আচার নয়, 
একমাত্র একান্তিক ভক্তি ছারাই ভগবৎ কুপা লাভ সম্ভব | 
“ভকতি সে মাতা ভকতি সে পিতা 
ভকতি হে বন্ধুজন। 
ভকতি হে চিত্ত ভকতি হে বিস্ত 
ভকতি মোক্ষর বীজ |” 
(ভাগবত, দশম স্বন্ধ ১০৮৬-৮৯ শ্রীশংকরদেব ) 
ভকতি যেমন নয়বিধ যথা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পদসেবা, দাস্ত, সখিত্ব, 
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বন্ধন এবং দেহ অর্পণ, ভক্তও তেমন চারি প্রকার | সঃদারী হয়েও যে রুষণমুতির 
সতত আরাধনা করে সে প্রাকৃত ভক্ত। যে নিরাকার বিষ্টুর আরাধনা করে সে 
মধ্যম ভক্ত। যে বৈষ্ণব সংসার ধর্ম করেও সদা রুষ্তপ্রেমে উন্মত্ত সে উত্তম ভক্ত, 
আর যে সংসারে সমস্ত কামনা বাসন! ত্যাগ করে সর্ব জীবে এবং সর্ববস্ততে হরিকে 
দেখতে পায় সে মহাভাগবত। 

্রীমন্তশংকরদেব সমগ্র উত্তর-পূরবাঞ্চলে নববৈষ্ণব ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্ব্রেষ্ঠ 
প্রচারক। এই ধর্মের করেকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ । 

ভক্তি 2_প্রকৃত ভক্ত একমাত্র ভগবৎ প্রেমেই মগ্ন থাকেন। তার অন্য 
কোন আকাজ্ষা নেই। এমনকি তিনি মুক্তির প্রতিও উদাসীন । স্বরৎ ভগবান 
ভিন্ন তিনি আর কিছুই চান না। প্ররুত ভক্তের অবশ্যই গুরুর প্রতিও অবিচল ভক্তি 
থাকা আবশ্যক। তিনি গুরু আর ভগবানে অভেদ জ্ঞানে গুরু ভক্তি করেন। 

একেশ্বরবাদ £__-ভগবানকে সহম্্র নামে আরাধনা করা বায়। কিন্তু মূলত 
তিনি একই ঈশ্বর। তাই তাকে ভিন্ন অন্য কারো পূজা অন্ুচিত। 

“কৃষ্ণহে পরমদেব কৃষ্ণকে করিও সেব 
কষ্কে সর্বদা দিয়া মতি 


আন কোন দেবে দিব গতি ।” 
(ভগবত সষ্ট স্দ্ধ_্রীমন্তশংকরদেব |) 
একেশ্বর বাদে বিশ্বাস ও একাস্তিক কৃষ্ণ ভক্তির জন্ত শ্রীমন্তশংকরদেব প্রচারিত 
নববৈষ্ণব ধর্মের আর এক নাম “একশরণ ধর্ম” | 
মানবীয় মূল্যবোধ £__-অহিংসা, বিনর, দয়া, ত্যাগ সর্বজীবে ভগবান দর্শন 
ইত্যাদি শ্রীশংকরদেব প্রবতিত ভক্তি ধর্মের এঁকান্তিক বিশ্বাস । 
“কুকুর শুগাল গর্দভেরো আত্মারাম 
জানিও সবাকে পড়ি করিবা প্রণাম ।” 
(কীর্তন শ্ীশংকরদেব |) 
জাতিভেদ প্রথার প্রতি উদাসীন্য £__সব মানৰই এক ভগবানের জীব কিংবা 
অংশ । একশরণ ধর্ম তাই জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের জন্যই ছিল উন্মুক্ত 
কষ নামে সব মানুষ মাত্রেই লমান অধিকার | শ্রীমন্তশংকরদেবের শিল্যুদের মধ্যে 
্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূত্র এমনকি মৃসলমানও ছিল। 


ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ খ্৭ 


আচারবিধির সরলতা! :_ ব্রান্মণ্য ধর্মের ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ এবং অন্ঠান্ত 
আচার-বিধির ন্যায় কোন আড়ম্বর এই ধর্মে ছিল না । সম্পূর্ণভাবে পৌত্রলিকতা 
বিরোধী না হলেও পৌত্তলিকতার কোন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, যদিও ত্রন্ম-সংহতির 
সত্রগুলোতে আজও নিয়মিতভাবে বি মৃ্তির পুজা হয় | একশরণ ধর্ম অতিশয় 
সহজ সরল। তত্বগতভাবে হরিনাম কীর্তন শ্রবণই_ এই ধর্যে মুক্তির উপায় । 
শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবতিত একশরণ ধর্ম নিরাকারবাদী নাম ধর্ম । 
“তপ জন যজ্ঞ দান সবে বিড়ন্বন। 
কেবল ভক্তিতে তুষ্ট হোস্ত নারারণ ॥ 
(কীর্তন ৮১৩ শ্রীশধকরদেব |) 
আর এই ভক্তি স্থবে একনিষ্ঠ, এঁকাত্মিক ও. অনাড়ম্বর। সবরকম আড়ম্বর, 
ত্যাগ করে পরমেশ্বর একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা তীর সানিধ্য লাভ নাম ধর্মের সার. 
কথা । কোনপ্রকার শারিরীক বা আথিক ক্রেণ নিষ্প্ররোজন। 
“নাই টকা শিকা হানি রুষ্ণর কথাত। 
শরীরতো নাহি শ্রম জানিবা ইহাত॥” 
(দশম ১০৮৫১ ভ্্রীশংকরদেব |) 
কারণ, 
“তপ জপ যজ্ঞ মহাদান তীর্থস্থান । 
কোটি ভাগ হুহি রুষ্ণ কথার সমান ॥৮ 
(ভগবত ১০।১০৬৫৩, শংকরদেব ) 
অতএব, 
“কলি যুগে নাম নাম নামে মাত্রে সার | 
নাম এরি নাই নাই নাই গতি আর |” 
(ভক্তিপদীপ-১৫০১ ভক্তিরত্রাকর-৭৫, শংকরদেব ) 
নামঘর এবং মণিকৃঠ £_্রীমন্তশংকরদেব প্রবতিত ধর্ম মন্দিরের নাম “নাম ঘর” 
স্থাপত্য বিহীন একটি অতি সাধারণ ঘর মাত্র। গৃহ্মধ্যে কোন মুততি নাই। 
অনেক প্নামঘরে” মণিকৃঠে শিখবর্ধের গ্রস্থসাহেবের স্তায় শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ স্থাপিত 
অবশ্ত অনেক স্থানে শ্রীরুষণের নানা কল্পনার মুতি রক্ষিত দেখা যায় । 
স্থানীয় ভাষার উপর গুরুত্ব £_সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হওয়া সত্বেও নব বৈষ্ণব, 
ধর্মের প্রবর্তক এবং প্রচারকদের স্থানীয় ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ ছিল এই 


নি মহাপুরুষ শংকরদেব 


ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । জাতিবর্ণ নিধিশেষে জনসাধারণের বোধগম্য স্থানীয় 
ভাষায় সস্কৃত গ্রন্থের অন্গবাদ এবং নতুন পুথি প্রনর়ণ করার জনমানসে এই ধর্ম 
সহজে বোধগম্য হয় এবং সহজেই প্রসার লাভ করে । 

শরীমন্তশংকরদেব প্রবতিত এক শরণ ধর্মের মূল কথা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে বণিত 
চৈতন্তময় সর্ব্যাগী স্ুক্ষরূপ এক নিরঞ্জন নারারণের সেবা ছিল তার ধর্ম ভাবনার 
সারকথা । এই নিগুণ কৃষ্ণের গুণ প্রকাশ সাধারণে প্রচার নিমিত্ত তিনি লীলামস্র 
রূপ শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী, বনমালী শ্রীরুষ্ণের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন। 
শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে “মত দেখা চরাচর হরিময় নিরন্তর” 
বোধকরি নিস্কামভাবে একমাত্র ভগবানকেই একান্তমনে ভজনা করার উপদেশ 
দিয়েছিলেন। শ্রাচৈতগ্যদেব প্রচারিত প্রেমভক্তি প্রধান বৈষ্ণব ধর্মে রাধারুষ্ণের 
যুগলমূতি উপাসনা প্রচলিত। কিন্ত শ্রীমন্তশংকরদেবের দাস্যভক্তি রাধা বজিত। 
ব্যাস্ত ভাগবত শাস্ত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্ভিতীর | সেব্য সেবকভাবের প্রাধান্ত 
রেখে দাস্ত ভাবে কৃষ্ণ ভজনাই ছিল শ্রীমন্তশংকরদেবের একশরণ ধর্মের সারমর্ম । 
শ্রীশংকরদেব বিরচিত “ভক্তি প্রদীপ” গ্রন্থে তাই আমরা পাই, 


“সমস্ত ভূতরে হৃদয়ত আছো আমি। 
পরম সুহৃদ মহেশ্বর অন্তর্যামী ॥ 
হেন বুদ্ধি করি সর্বদাক্জে জানা মোক। 
এতেকে তরি বা সংসার ছুখ শোক ॥৮ 
(ভক্তি প্রদীপ-১৪৮, শংকরদেব। ) 
কারণ, 
বাহিরে ভিতরে জানা ইটো জগতর | 
পরিপূর্ণ রূপে আছো পরম ঈশ্বর ॥ 
জানি ইটো তত্ব কথা থির করিচিত। 
মোকেসে দেখিবা মাত্র সমস্ত প্রাণীত ॥ 
( ভাগবত ১৯৩৭৮, শ্রীশংকরদেব । ) 
“অসমীয়া ভাষার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ” রচরিতা প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ডঃ বাণীকান্ত 
কাকতির মতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীশংকরদেবের চতুরঙ্গ দান সবিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য | এই চতুরক্ষদান হল-_১) বহু দেবতার মধ্যে প্রধান দেবতার উপলব্ধি 
এবং তার ফলশ্বরূপ বহু সত্যের মধ্যে সনাতন সত্যের দন্ধানের প্রতি সামাজিক 


০ রি ৮৮ 


ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ ২৯ 


চৈতন্ের জাগরণ। (২) কর্ম-ধর্মের বিভীষিকা নিবারণ। (৩) বাহিক অনুষ্ঠানের 
পরিবর্তে অন্তরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র এবং (৪) সামাজিক 
উচ্চ-নীচ শ্রেণীর ব্যবধান অপসারণ । শ্রীশংকরদেব উদ্ভাবিত সত্র এবং নামঘরগুলো৷ 
শুধু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কেন্দ্রই নর, দামাজিক শৃঙ্খলারও নিদর্শনরূপে আজও সমগ্র. 
ৃ অসযে স্থপ্রতিগ্ঠিত।৬ 
অন্তান্য অনেক বৈষ্ণব গুরুদের ন্যার শ্রীশংকরদেবও কোন বেদান্তভাষ্য প্রনয়ণ 
করেন নি। ভাগবত পুরাণই ছিল বেদান্ত ভাস্তের তুল্য ; “সমস্ত বেদান্ত-সার 
টং শ্রীমভাগবত শাস্ত্র ।” বিশেষত শ্রীমন্তশংকরদেব একশরণ ধর্ম প্রচার করেছিলেন: 
জনসাধারণের ভিতর আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ও সামাজিক উন্নতি মানষে। 
প্রখ্যাত অসমীরা চিন্তাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে 
] একশরণ ধর্মের তাত্কি ব্যাখ্য। সংক্ষেপে নিশ্নবূপ £ 
ঈশ্বর স্থষ্টির আদি ও অন্ত। তিনি কোনদিন ছিলেন না বা ভবিষ্যতেও 
থাকবেন না এমন নর। ঈশ্বর থেকেই জীব এবং জগতের স্থট্টি। তিনি স্থ্টির 
নিমিত্ত ও উপাদান। সমস্ত জগত প্রপঞ্চ সর্বশক্তির আধার অনাদি অনন্ত ঈশ্বর 
হইতে জন্মার এবং ঈশ্বরেই পুনরার বিলীন হয়ে যার । যেমন, 
“তুমি কাধ্য কারণ সমস্তে চরাচর | 
স্থবর্ণ কুগুলে যেন হুহি ভিন্নতর ॥% 


( হর-মোহন, শংকরদেব | ) 
“মঞ্জি মাত্র অবশেষ থাকোহো অন্তত । 
কুণডল ভাঙ্গিলে যেন সোনা স্বরূপত ॥৮ 
(ভাগবত ২র, শংকরদেব। ) 


আবার, 
“যত জীব জঙ্গম কীট পতঙ্গম্‌ 
অগ, জগ নগ তেরী কারা 1» ( বরগীত, শংকরদেব | ). 
কিন্ত জীব আর জগৎ কেবলমাত্র মারামন্প, অএব অনিত্য । এই মায়ার ছুই 
শক্তি__আবরণ আর বিক্ষেপ। এই ছুই শক্তি বলেই মায়! সত্যকে ঢেকে রেখে 
অনিত্যকে প্রত্যক্ষ করায়__ 
অবস্থত দেখায় বস্তক আবরি। 
এহিসে মোহর মায়া জানা নিষ্ঠ করি ॥ 
(ভাগবত ২য়, শংকরদেব | ) 


পক 


ট মহাপুরুষ শংকরদেব 


প্রকৃতি আশ্রয় সংসার বৃক্ষে ছুটি পাখীর মত ঈশ্বর ও জীব বাস করে । একটি 
মুক্ত আর একটি বদ্ধ। “অজ্ঞানতে মূঢ় জনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন 1৮ 
(হর-মোহন, শংকরদেব | ) 
জীব মায়ার দ্বারা পিষ্ট, ক্েশ কিট | ইশ্বর নিত্যমুক্ত। সর্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান। 
জীব একমাত্র ঈখর-উপাপনা ছারাই মুক্ত হতে পারে। প্বরন্ম ঈশ- স্বরূপে 
'অন্তরধ্যামী, ত্রষ্টা হৈ উদাসীন হই সর্বজীবে বর্তমান |” 
তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ 
আমিও অংশ তোমার । ( নামঘোষা, মাধবদেব ) 
পরমার্থ বিচারে জীব-ঈশ্বর ভেদ নাই । শ্রীমন্তশংকরদেবের মতে “দেহ কর্তা 
মনবেসে জানিবা সংসার 1” জাগ্রত, স্বপ্ন আর স্ুযুপ্তি এই তিন বৃত্তি যুক্ত ঈশ্বরের 
প্রতিবিষ্ব যুক্ত মন-ন্বরূপ জীব নানা মোহ আর কর্মযুক্ত হর । এবং তার ফলে পাপ 
পৃণ্যের উদয় এবং কর্ম বন্ধনের স্থষ্টি হয়। কিন্তু এই বিভেদ মায়ার দ্বারা সষ্ট বা 
কল্পিত। প্ররুতপক্ষে জীবাত্মা পরমাত্স। অভিন্ন। «সো অহং-*--** 
“তোমাকে বলিবে দ্বৈত কোন অজ্ঞজন 1৮ 
( উরেষা বর্ণন, শংকরদেব |.) 


্হ্ধ ঈশ-স্বরূপে অন্তর্ধ্যামী, দ্রষটা হরে উদ্াসীনভাবে সর্বত্র বর্তমান। প্রকৃতি 
'ও পুরুষ এই উভগ়ের নিয়ন্তা মহাপুরুষ পরমপুকষ, পুরুষত্তম কিংবা পরমেশ্বর | 
এই মহাপুরুষ পরমেশ্বরই শ্রীমন্তশংকরদেবের ভজনীর পরম দেবতা । আর তার 
উপাপকগণ ভাগবতের মহাপৌরুধিক বা মন্াপুরুরীয়া। শ্রীমত্তশংকরদেব তার 
“ভক্তি-রত্বাকর” গ্রন্থে  'পিরমগতি-প্রদ-ভজনীয়-পরমদেবতা-মাহাত্য” *শত- 
অবতার বীজ এবং যার নাভিকমল হইতে ব্রদ্মাও জন্মলাভ করেছে, 
সেই নিপুণ সচ্চিদানন্দ নির্ভেদরপেই ভজনীয় পরমেশ্বর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
তিনি ভাগবতের আদি এবং অন্ত শ্লোকের ধ্যয়_“দত্যং পরম্» শ্রীমাধবদেবের 
কীর্তন ঘোষর “ক্রদ্মরপী সনাতন, সর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ ।” জ্ঞানদ্বারা 
তিনি লব্ধ হলেও ভক্তিতেই তিনি সহজলভ্য । তাই ভক্তিই সাধারণের উপযুক্ত 
পথ। মানবদেহে সকল কর্ম স্থালন করে প্রকৃত ভক্ত জীবনুক্তি লাভ করতে 
পারে ।” নারদ পঞ্চরাত্রে যেমন “হষিকেশন হৃধষিকেশ দেবনম্” অর্থাৎ কেবল 
মনই নয়, সমস্ত ইন্দরিযগুলিকেও ইন্দ্রিয়গুলির অধীশ্বরের ( ভগবানের ) সেবার যুক্ত 
করতে হবে। 


ধর্ম ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৩১ 


ভাগবতে বণিত নয়বিধ ভক্তির মধ্যে শ্রীশংকরদেব শ্রবগ কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ 
স্থান দিয়েছেন। তাই তার প্রবর্তিত ধর্মের এক নাম নামধর্ম। সচ্চিদবানন্দ 
সনাতন ব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়্ণের বাহিরে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সব কিছুই মায়ায় 
্বপ্ত ঘুমন্ত অবস্থায় আছে । 
দেখি শুনি মানে ইটো জগত যতেক। 
মায়ার রচনা জানা সমস্তে ততেক ॥ 
(নিমি নরসিদ্ধ সংবাদ ১০১, শংকরদেব। ) 
নেই স্বপ্ত ঘুমন্ত অবস্থা হইতে একবার জাগ্রত হইলে “চিদানন্দ-ঘনম্বরূপে” 
মিলিত হয়ে যার। তাই নারায়ণ ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা জড়োপসনা 
মনে করা হয়েছে। কাজেই “পুর্ণনন্দ সমুদ্রের গোপী ভর্তা”  শ্রীকুষ্কেই 
বিশেষভাবে শ্রবণ-কীর্তন বারা উপাসনা করতে হবে, আর এই জন্যই নাম ধর্মকে 
বিশেষভাবে একশরণ ধর্ম বলা হয়েছে ।" 


অধ্যাপক শিবনাথ বর্মণ তার বিখ্যাত “ক্রীমন্তশংকরদেব কৃতি আরু কৃতিত্ব 
গ্রন্থে” বলেছেন, “শংকরীধর্ম ছিল মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের মধ্য তথা নিম্নমধ্য 
শ্রেণীর বারা সংঘটিত একটা সংস্কারবাদী আন্দোলন ।৯০ কিন্তু স্বর্গীয় কালীরাম 
মেধির মতে এটা ছিল এঁতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় । তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ হিন্দু সমাজের সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ এবং হিন্দুধর্ম বহিভূত হওয়ার 
ঝুঁকি নেওয়া পরার অসম্ভব ভেবে অনস্ঠোপায় হরে ধর্ম ও সমাজকে ভিতর থেকেই 
সংস্কারের চেষ্টা ভিন্ন অন্য গতি ছিল না । অধ্যাপক বর্মনের মতে বৈষ্বধর্ম-অন্তার 
এবং উৎ্পীড়ন নির্মূল করার সরাসরি কার্যকরী পন্থা নিতে অপারগ হওয়ার বা 
অসম্ভব মনে করায় ছুঃখপূর্ণ বাস্তব জগতকে পরিহার করে চিরশান্তিমর ধমীর জগৎ 
কল্পনা করে তাতে মানসিকভাবে বাস করা বা গ্রহণ করার আহ্বান । এমতাবস্থার 
সাধারণ মানুষের শংকরী ধর্মে দীক্ষিত হওয়া ছিল অতিশর ন্বাভাবিক। 

এরতিহাসিকভাবে ভগবান গৌতমবুদ্ধের স্যার সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং 
আরো ভয়ংকর আর্থ সামাজিক বৈষম্য এমনকি “বিগ্ভালাভেচ্ছারূপ গুরুতর 
অপরাধে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি+ দয়াল দণ্ডসকলের” (স্বামী বিবেকানন্দ 
রচনাবলী ভ্ খণ্ড পৃঃ ২৪০ ) আমুল পরিবর্তন অসস্ভব ভেবে শ্শংকরদেব পূর্ববর্তী 
বৈষ্ণব আচার্যদের স্তার ছুঃখময় সমাজ থেকে বাইরে এদে আননাময় ভক্তি ধর্মের 
(অলীক !) আদর্শ জীবনে প্রবেশ করার আহ্বান করেছিলেন । 


৩২ মহাপুরুষ শংকরদেব 


গোঁতম বুদ্ধের সংঘ জীবনের আদর্শে শ্রীমন্তশংকরদেব উদ্ভাবন করেছিলেন 
সত্রানুষটান, সত্র অর্থাৎ সংলোককে যে ত্রাণ করে। সত্রের জীবন ছিল পূর্ণ 
সাম্যবাদী জীবন। সেখানে কোন প্রকার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না, সব 
ভক্তের স্থান ছিল সমান। প্রেম-ভক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্রের বৈষ্ণব 
ভক্তগণ ছিলেন ত্যাগ-বৈরাগ্যেৰ প্রতীক। জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক 
সাধারণ অন্নবস্ত্রের বেশী আর কিছুই তাদের প্রয়োজন ছিল না । 

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, “সমস্ত (বৌদ্ধ) আন্দোলনের পরিণতি 
হয়েছিল বাস্তব জগৎ অস্বীকারী এক ভাববাদ, যা ছিল বিজ্ঞানের শক্রতাত্মক এবং 
অন্ধবিশ্বাসের অক্ুগ্রাহী” (1200120  ঢ15119902175--চ 10601075580. 
08568750199, 7৪৪০ 139. ) অসমের শরীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত একশরণ 
ধর্মের প্রার একই পরিণতি হয়েছিল । রাজান্থুগ্রহ আর প্রজাদের দান দাক্ষিণ্যের 
ফলে সত্রীয় ভক্তবুন্দ হয়ে উঠেছিলেন শ্রমবিমুখ । অধ্যাপক শিবনাথ বর্ণনের 
ভাষার “অপ্রির হলেও এই কথা সত্য যে শংকরী আদর্শ ছিল মূলত শ্রমবিষুবী**. 
সপ্তদশ শতাব্দীর পদাধর দিংহর মহন্ত নির্যাতনের অন্যতম কারণ ছিল এই 
অমবিমুখতা ।১২ 


কিন্তু এই শ্রমবিম্খতা কোন কোন যুক্তিবাদী,মনে অলসতার সামিল বিবেচিত 
হতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে সত্রে বসবাসকারী ভক্তদের জীবন ছিল অক্লান্ত 
কর্মময় জীবন যদ্দিও সাধারণ গৃহীর কর্ম জীবন থেকে তা ছিল অনেক ভিন্ন ধরনের | 
শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন গৃহী-_সন্নাসী। কোন ভক্তকেই তার সংসার 
ত্যাগের উৎসাহ দানের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বরং বরদোবা চরিত 
মতে (পৃঃ ২৫__-২৬) থেতি বাতি বা ব্যবসায় বাণিজ্যদ্ারা সম্পত্তি সঞ্চর করার 
শংকরী গুরুজনদের কোন আপন্তি ছিল না। শ্রীমন্তশংকরদেবের সংগ লাভ 
করার পূর্বে ঠাকুর আতা ছিল বড় একজন সওদাগর । আহোম এবং কামরূপ 
রাজ্যের বাইরে ও পূর্বে গারো পাহাড় ও উত্তরে ভুটান পর্যন্ত ব্যবসার করে তিনি 
প্রচুর ধনবান হয়েছিলেন । শ্রীশংকরদেবের শিশ্ততব গ্রহণ করার পরেও তার ব্যবসারে 
কোন বাধা ছিল না এমনকি তিনি পরিপূর্ণ গ্রাহস্থ্য জীবন যাপন করতেন এবং 
শ্রীশংকরদেব তাকে কোন দোষারোপ করেন নি। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হর 
যে তিনি অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না যদি তা আসক্তিহীণ হর 
এবং নিস্কাম ভক্তির পক্ষে বাধা না হয়ে দাড়ায় । 
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ভাবাদর্শ অর্থনৈতিক জীবনের উপর নির্ভরশীল হলেও পক্ষান্তরে ইহা 
অর্থনৈতিক জীবনকে স্থদূঢ় করে শ্রীমন্তশংকরদেবের তিরোধানের পরে সন্র 
সমূহে ধর্ম উপদেশের সাথে সাথে উন্নত কৃষি বিগ্ভা, চিকিৎসা বিদ্যা এবং 
নানা প্রকার বয়ন ও কারুশিল্পের উত্পাদন ও শিক্ষাদান ইহার প্রমাণ বহন 
করে। ণঁ 

এইসক্ষে অবশ্ত একথাও অনস্বীকার্য যে শ্রীমস্তশংকরদেবের তিরোধানের পর 
সত্রাধিকারীদের মধ্যে নাম ধর্ম আচরণের আচার অনুষ্ঠানের বিষয় মতবিরোধ দেখা 
দেয়। নিজ নিজ মতাদর্শের প্রতি ভক্ত মহন্তদের অনমণীয় মনোভাবের জন্য 
একশরণ নাম ধর্ম আচার ভেদ অন্থযাযী ব্রন্ব-সংহতি, নিত্য-সংহতি, পুরুষ-সংহতি, 
কাল-সংহতি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদার়ে ভাগ হয়ে যায় এবং তার ফলে অপমে 
বৈষ্ণব ধর্মের ”এক জাতি এক ধর্মের” ভিত দুর্বল হয়ে পরে । 


ভূতীল অম্যাল্স 
ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক 


অসমীয়া ভাষার প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা বলেছেন 
শ্ীমন্তশংকরদেবের সমগ্র সাহিত্য কৃতিই অন্বাদ এবং সংকলন, তিনি.কোন 
নতুন ধর্ম বা মৌলিক সাহিত্য স্থষ্টি করেন নি। সর্বভারতীর ধর্ম গ্রন্থ বা ধর্মীর 
উপাখ্যান অসমীয়া ভাষায় রূপান্তর করেছেন মাত্র।১ 

বিংশ শতাব্দীর সাধারণ পাঠক, এমনকি বিদগ্ধ গবেষকদের পক্ষেও ডঃ শম্পার 
এই উক্তি নিশ্চয়ই অনন্থীকার্ধ্য যনে হবে। শ্রীমন্তশংকরদেব কোন নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করেন নি ঠিকই, কারণ তার «একশণ ধ্” ব্যাসদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে 
বিহিত “দাস্যভাবে” সর্বান্তকরণে এক এবং অদ্ভিতীয় পরমেশ্বরের শরণ, মনন ও 
সেবা মাত্র। কিন্ত শ্রীমন্তশংকরদেবের সাহিত্য সম্ভার প্রধানত অন্থবাদ এবং 
সংকলন হলেও আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ভাবে অন্থবাদ নয়। সর্বভারতীয় 
ভক্তি ধর্ম তথা ধর্মতত বিধৃত পৌরাণিক কাহিনী সমূহের কোথাও বর্জন 
আবার কোথাও নিজস্ব কল্পনাপ্রস্থত কাহিনী সংযোজন করে অসমের 
স্থানীয় পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উপযোগী করে প্রনয়ণ শ্রীমস্তশংকরদেবের এক 
অবিস্মরণীয় সাহিত্য কীন্তি। এবং প্রখ্যাত অসমীক্কা! সমালোচকদের মতে বিশুদ্ 
সাহিত্য হিসেবেও এক অমূল্য সম্পদ। স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক লক্মীনাথ 
বেজবরুয়া, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, ভাষাবিদ ডঃ বাণীকাস্ত কাকতি এবং 
বর্তমান যুগের বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগ, ডঃ হীরেণ গোহাঞ্রি 
প্রমুখ শ্রীমন্তশকরদেবের বিভিন্ন গ্রন্থের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক মূল্যার়ন করেছেন। লে 
আলোচনার অবকাশ আমাদের এই গ্রন্থে নেই। তবু আজ থেকে পাঁচশত 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নানা 
জাতি-উপজাতিদের মনে শ্রীশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সস্তার কি গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মনে রেখেই আমাদের তার সাহিত্যের মূল্যায়ন 
করতে হবে। 

মহত সাহিত্য কালজয়ী। তা কখনই অন্ক্বাদ বা সংকলন নয়, যদিও 
হিন্রু ভাষার লিখিত বাইবেল, সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভগবদ্গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ 
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পুথিবীর অনেক ভাষার অঙ্গুদিত হয়ে ভাব ও ভাষাগত ভাবে কালজয়ী সাহিত্য 
হিসেবে আজও বিবেচিত হয় । আবার, সাহিত্যের মহত্ব কেবল তার বিষয় 
ব্ধতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না । ধর্মীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনকি শুধু আংগিকের 
বিচারেও সাহিত্যের মহত নি করা স্থকঠিন। 
সর্বভারতীয় বৈষ্ণর কৰিগ্গ “কেবল সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য” সৃষ্ট 
করেননি । বৈষ্ঞবধর্ম তথা ভক্তি ধর্ম প্রচার এবং প্রসারই ছিল তাদের সাহিত্য 
রচনার প্রধান উদ্দেশ্য । শ্রীমস্তশংকরদেব সাহিত্য রচনা করেছিলেন ধর্ম 
প্রচারের জন্য, এবং তাই তিনি ছিলেন অংশত দায়বদ্ধ সাহিত্যিক। তা সত্যেও, 
তার রচিত সাহিত্য সম্ভার সাহিত্যরস বিবঞ্জিত নয়। আংগিকের প্রতিও তিনি 
উদাসীন]ছিলেন না। “হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে” তিনি লিখেছেন, 
কঠোরক ভয় কথার আশয় 
দিলো কিছো কাব্যরস। 
নবিচারি তাক হঠাতে আমাক 
নিদিবাহা অপযশ ॥ 
বণিয়াসকলে স্বর্ণ গঢ়য় 
অলংকার ভাল ভাল। 
সিয়ো আনি যেবে সুয়গা নেদেয় 
স্বর্ণ নাযায় জাল ॥২ 
আরো আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত বিপুল. সাহিত্য 
সম্ভার অসমকে শুধু সর্বভারতীয় চৈতন্যের সাথে এঁক্য স্থাপনে সাহায্যই করেনি, 
বৈষ্ণব সাহিত্যকে অসম-এর জাতীয় সাহিত্য বূপেও প্রতিষ্ঠিত কবার গৌরবের 
অধিকারী | সর্বোপরি আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, শ্রীশংকরদেবের 
সাহিত্য শুধু অসমীয়া ভাষার ভিত্তিই স্বদুঢ় করেনি, তার পরিসর বুদ্ধি, নতুন 
ছন্দ প্রনয়ণ, নাটকের উপযোগী গছ রচনা ইত্যাদি যোগ করে ভাষার একটি 
বিশিষ্ট ভঙ্গিও তিনি স্থ্ি করে গিয়েছেন, যার ফলম্বরূপ আমর! পাই আজকের 
সমৃদ্ধ সমুন্নত আধুনিক অসমীয়া ভাষা সাহিত্য । 
প্রখ্যাত অদমীয়া পশ্তিত অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগ শ্্ীমন্তশংকরদেব রচিত 
সমগ্র সাহিত্য কতি মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা__:১). উপাখ্যান 
যেমন _হরিশ্চন্্র উপাখ্যান, রূঝ্িণীহরণ উপাখ্যান ইত্যাদি, (২) রামায়ণ, 


৩৬ 


মহাপুরুষ শংকরদেব 


ভাগবত ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ, (৩) তত্তমূলক গ্রন্থ যেমন, অনাদিপাতন, 
নিমি-নরসিদ্ধ সংবাদ, (৪) কীর্তন ঘোষা, (৫) গীত-_বর গীত, ভাটিমা ( স্ততি) 
এবং (৬) অঙ্ক বা অংকীয়া নাট ।০ শ্রীমন্তশংকরদেবের- বিভিন্ন রচনাবলীর- 
সময় তারিখ ইত্যাদি প্রনয়ণ খুবই দুঃসাধ্য । ডঃ নেওগ গুরুচরিতকারদের 
নানা সময়ের উল্লেখ ও তীর রচনার বাহ্‌ দাবসিকের অনুশীলন ছারা নিয়লিখিত 
একটি তালিকা প্রস্তত করেছেন £_- 
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২। 


৩ 


(ক) হরিশ্চন্ত্র উপাখ্যান__মার্কপ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে । 

(খ) ভক্তিপ্রদীপ-_গরুড় পুরাণ অবলম্বনে | 

(গ) কীর্তন ঘোষার উরেষা-বর্ণন-_ ব্রহ্মপুরাণ অবলম্বনে । 

(ঘ) রুঝ্িণীহরণ কাব্য__হরিবংশ অবলম্বনে! 

(ড) “মন মেরি রামচরনহি লাগু? প্রথম বর গীত। 

(5) ভাগবতের ঝষ্ট স্বদ্ধ বা অজামিল উপাখ্যান । 

(ছ) ভাগবতের অষ্টম স্বন্ধ বা গজেন্দ্রোপাখ্যান। 

(জ) প্রহলাদ চরিত্র (তৃতীয় ও সপ্তম স্বন্ধ) হরমোহন, বলিছলন, 
গজেক্দোপাখ্যান ( অষ্টম স্বন্) চতুবিংশতি অবতার বর্ণন। 

(ব) গুণমালা__দ্বিতীয়__বষ্ঠ অধ্যায় । 

মধ্য বা অসম রাজ্যে অবস্থান কাল (১৪৩৮ শকাব্দ হইতে ১৪৬৫ 
শকাব্দ )। 

(ক) কীর্তন ঘোষার পাষগুমর্দন, নাম অপরাধ__ভাগবত, পদ্মপুরাণ্ 
বৃহন্নারদীয়-পুরাণ এবং স্থত-সংহিতা। 

(খে) পত্রী প্রপাদ নাটক-_ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে । 

(গ) কীর্তন ঘোষার শিশুলীলা, রাঁসক্রীড়া, কংপবধ, গোপী উদ্ধার- 
সংবাদ, কুঁজীর বাঞ্চাপুরণ, অক্রুর বাঞ্চা-পুরণ | 

শেষকাল বা কোচরাজ্যে বসবাস কাল (১৪৬৫ শকাব্দ হইতে ১৪৯০ 
শকাব্দ ) 

(ক) বলিছলন-_ভাঁগবতের অষ্টমস্বন্ধ অবলম্বনে । 

(খে) অনাদি পাতন__-ভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধ অবলম্বনে | 

(গে) কীর্তন ঘোষার-_জরাসন্ধ_ুদ্ধ, কাল যবন-বধ, নারদের কৃষ্ণ 
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দর্শন, বেদন্ততি, লীলামালা ইত্যাদিসহ শ্রীকষ্ণের বৈকুষ প্রয়াণ এবং 

ভাগবতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা । 

(ঘ) ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ইত্যাদি স্বদ্ধের 

পূর্ণ অন্থবাদ, কুরুক্ষেত্র, নিমি__নরসিদ্ধ-সংবাদ, গুণমালা৷ প্রথম অধ্যায় । 

(উ) রামাষণ, উত্তর কাণ্ড। 

(চ) গীত-বর গীত সংকলন, তোটয় ছন্দে শ্রীকুষ্ণের গুণগান, ভটিমা । 

(ছ) প্রকরণ গ্রন্থ--ভক্তিরত্বাকর | 

(জ) অংকীয় নাট বা নাটক-_কালিয়দমন, কেলি গোপাল, রুল্সিণীহরণ, 
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উপরি উক্ত তালিকা ্রীমন্তশংকরদেব রচিত সমগ্র গ্রস্থাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা! 
নয়। পণ্ডিত মহলে এমনকি চরিতকারদের লেখনিতেও এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় 
কারণ অনেক রচনার শ্রীমন্তশংকরদেব নিজের নামের পরিবর্তে শুধু “কিস্কর” বা 
“কৃষ্ণের কিস্কর” ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। 
ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবেশ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 

পভক্তিরত্বাকর” আধ্যাত্মিক ও সায়াজিক আলোডনের স্পন্দনে সপ্তীবিত এই 
্রন্থথানি “এক শরণ নাম ধর্মের” মূল রচনাঁ। ভক্তি ধর্মের সারতত্ব ভাগবত 
পুরাণ, ভাগব্দ্‌ গীতা, বিবিধ পুরাণাদি, ভক্তিযোগের যাবতীয় বিষয় প্রায় চল্লিশ 
অধ্যায়ে বিস্তারিত কবিত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিপূর্ণ একথানি প্রামাণ্য রচনা । 
এই সাথে “ভক্তি প্রদীপ” “অনাদি-পাতন” এবং “নিমি নরসিদ্ধ সংবাদ অধ্যয়ণ 
করলে শ্রীমন্ত শংকরদেবের আধ্যাত্মিক দর্শন বা ভক্তি ধর্মের পরিপূর্ণ অন্থধাবন 
সহজদাধ্য হয়। “অনাদি-পাতন, স্থষ্টিতত্ব এবং প্রলয়ের বর্ণনা। “ভক্তি-প্রদীপ” 
গীতার ন্যায় শ্রীরুষ্ এবং অজুরনের কথোপকথন | “নিমি নরসিন্ধ সংবাদ” নিমি 
রাজা এবং হরি, কবি ইত্যাদি নয়জন সিনবপুরুষের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ভক্তি 
তত্বের বিস্তারিত আলোচনা । ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে শ্ীমন্তশংকরদেব নাম ধর্মের 
বিস্তারিত আলোচনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা এই ধর্মের লক্ষণ এবং 
মহিমা নিরূপণ করেছেন। ভাগবত পুরাণ, ভগবদ্গীতা, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পন্মপুরাণ 
বিষুপুরাণ ইত্যাদি আকর গ্রন্থ অবলম্বনে, (১) ভক্তি-জ্ঞান-পদ গুরুর মাহাত্ম্য 
(এ) হৃ-দেহ-মাহাত্ম্য (৩) সৎ সঙ্গ মাহাত্য_ (৪) ব্রহ্মরূপী সনাতন মাহাত্ম্য ও 
(€) হরিনাম কীর্তন মাহাত্য ইত্যাদি প্রার চক্লিশটি ভক্তিধর্ম মাহাত্ম্য সাধারণের 


বোধগম্য অথচ 


ঈহীপিরুক শর 
কাব্যিক ভাষায় এই গ্রন্থে পরিবৈশিত। শেষে একটি কৃষ্ণ 


স্তোত্র এবং শ্রীমন্তশংকরদেবের বিখ্যাত সংস্কৃত তোটক ছন্দে রচিত স্তোত্রটি দিয়ে 
এই গ্রন্থ সমাঞ্ধ। নিষ্নে উদ্ধত ভক্তি রত্বাকরের কয়েকটি পদে সাধারণে 
বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় ভক্তি ধর্মের বিষয়বস্ত এবং আঙ্গিকের সমন্বয 


প্রণিধান যোগ্য । 


এব 


সমস্ত শান্তর সার উদ্ধারিয়া আনি। 

দ্েখাইল বিদিত করি প্রভুচক্রপাণি ॥ 

যিটোশান্্র কহিলন্ত দৈবকীতনয়। 

সেহি মাত্র শান্্র এক জানিবা নিশ্চয় ॥ 

দৈবকীর পুত্র এক কচ যা দেব । 

ধর্মো একমাত্র সেহি দেবতার সেব ॥ 

মন্ত্রো এক তান নামে কৃষ্ণ অবতার | 

ভগবন্তে ইটো করিলন্ত সারোদ্ধার ॥ 

( ভক্তি রত্বাকর ১৮২-৮৩ শংকরদেব ) 


ইটো জগতর তুমি আদিমধ্য অন্ত! 
তুমি বিনে আন একো বস্ত নাহিকন্ত ॥ 
যেন ঘট মাটি ব্যতিরেকে আন নাই । 
ঘট ভাঙ্কিলেও মাটি হোয়া সমুদার ॥ 
( ভক্তি রত্বাকর ১৩০-৩২ শংকরদেব ) 


ভকতি স্থথত যার নিমজিল মন। 
ক্ষুদ্র স্বর্গ সুখে তাঁর কিন প্রয়োজন ॥ 
যিটো ক্রীড়া করে অমুত সাগরত। 
তার কিন কাজ আছে বৃষ্টির জলত ॥ 
গর্তর জলয় সম স্বর্গহথচয় | 
ইয়াত তোমার প্রয়োজন নাহিকয় | 
(ভক্তি রত্বাকর __৪২৪, শংকরদেব ) 


সংস্কৃত ভাষার তৌটক ছন্দে রচিত স্তোত্রটি শ্রীমন্তশংকরদেবের সংস্কৃত ভাষার 
গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচাগ্নক এবং বহুল আলোচিত স্তোত্রটির প্রত্যেক পদে 


ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৯ 


দু'টি লঘু যুক্ত এবং একটি গুর্‌ মাত্রা চারবার এবং প্রত্যেক পদের প্রথম ছু'টি অক্ষর 
পূর্ববর্তী পদের শেষ ছু'টি অক্ষর দিয়ে আরম্ভ। গ্লোকটির পদবিন্তাস 
নিষ্নরূপ€ ঃ 
মধুদানব দারণ দেব বরং 
বর বারিজ লোচন চক্রধরম্‌। 
ধরশীধর ধারণ-ধ্যেয় পরৎ 
পরমার্থসিদ্ধ্য (বিষ্তা) শুভ নাশ করম্‌॥ 
অন্থবাদ যিনি মধু নামক দানবহস্তা, দেবশেষ্, উৎকষ্ট পদ্মদলের ন্যায় 
আরতনেত্র চক্রধারী মস্তকোপরি -গোবদ্ধন_ পর্বত ধারণকারী জগতের মধ্যে ধ্যেয় 
শ্রেষ্ট ও ধিনি ভক্তের পরমার্থ মোক্ষ সিদ্ধি প্রদান বারা জাগতিক জপত্রয়াত্বক অশুভ 
সমূহকে ধ্বংস করেন সেই হরিকে প্রণাম করি । 
করচুিত__চেদি (দী ) পভ়ুবিহগৎ 
ভগভূষণ-_কাচিত পাদধুগ্রম্‌ (কোপচ্চিত পদযুগম্‌)। 
যুগনায়ক__নাগর বেশরুচিম্‌ 
রুচিরাংশচি ধাং শরীর-শুচিমূ ॥ 
অনুবাদ £-_যিনি চেদি দেশাধিপতির রাজ্যের বিভগ অর্থাৎ বিশিষ্ট এষ্বধ্য 
সমূহকে কর গ্রহ্ণস্থলে বিধ্বংসকারী ভগভূষণ, অর্থাৎ শিব কর্তৃক যারপাদছয় পূজিত 
এবং যিনি সত্যাদি যুগচতুষ্টরের নারকবেশে বিদগ্ধ গুণীজনের পরিচ্ছদ ধারণে রুচি 
সম্পন্ন এবং মনোহ্র কিরণদ্বার। আচ্ছাদিত যাহার শরীর চির পবিত্র সেই হরিকে 


প্রণাম করি। ১ 
শুচি চামর বাষু নিষেব্যতন্থং 


তন্ুমধ্যগ দেহ-হুবেশ হনূম্‌। 

হণুমত্ত হরীশ সহায় রতং 

রতরঙ্গ পরাঁরণ শক্ত ণতম্‌ ॥ 

অন্থবাদ £__পবিভ্র চামর সঞ্চালিত বায়ুদ্ারা যাহার দেহ সেবিত হয়, 

দেহমধ্য ভাগ কটিদেশ যাহার ক্ষীণ অর্থাৎ স্থলক্ষণ যাহার হণু ( স্থদর্শন চক্রাদি অস্ত্র) 
স্থবেশ ( শোভন পরিচ্ছদ যুক্ত ) হণু (জান্ু ) মন্ত (গবিত ) যে হুরীশ (কলিরাজ 
সুগ্রীব ) তাহার সাহায্য কর্মে যিনি সর্বদা রত থাকেন এবং রত (কামক্রীড়াদি ) 
রঙ্গ (আমোদ প্রমোদাদি ) বিষয়ে উন্মত্ত অর্থাৎ দুশ্চরিত্র শত্রগণকে অবণত করেন 
সেই হরিকে প্রণাম করি। 


৫ মহাপুরুষ শংকরদেব 


নত বর্তুল স্থল সথদীর্ঘ ভূজং 
ভুজ গাধিপ তল্প শয়ান মজম্‌। 
অজরামর বিগ্রহ বিশ্ব গুরুং 
গুরু গোধন কামদ কল্পতরুম্‌ ॥ 
অঙ্গবাদ ২_-যিনি কোমল অথচ গোলাকার তালবৃক্ষ বৎ দীর্ঘবাহু সহিত 
অন্ত নাগশয্যায় শয়নকারী জন্মরহিত জবামৃত্যু ব্জিত বিগ্রহধারী সমগ্র বিশ্বের 
পূজনীয় অত্যুৎষ্ট গোপ-সম্পত্তিমান ও কল্ণবৃক্ষবৎ যথেচ্ছ অভীষ্টদাত। সেই হরিকে 
প্রণাম করি। 
তরুণীমতি ( মন ) মোহন সর্বশ্ুভং 
শুভমঙ্গলদায়ক নীলপিভম্‌ । 
্ ইভ কুম্তজ মৌত্তিক মাল্যবহম্‌ 
বহলোরপ মিষ্টদ সর্বসহম্‌॥ 
অনছবাদ £-_ধিনি সৌন্দধ্যাদি গুণে যুবতীগণের বুদ্ধিমোহনকারী সর্ববিগ শুভ 
সম্পাদন নিপুণ, শুভ ও মঙ্ষলদানে পটু, নীলবর্ণনীস্তি সমহবিত হস্তি কুস্তজাত মুক্তার 
মালাধারণকারী, বহলোরস অর্থাৎ দৃঢবক্ষযুক্ত অভীষ্টদাতা ও ছুঃখাদি সর্ব বিষর 
সহনক্ষম সেই হরিকে প্রণাম করি । রী 
সহসায়ত পন্মদলাফ-_( পদ্মলাক্ষ ) চিদং 
চিদনত্ত_-( চিদানন্দ ) বিনোদন-__বেদবিদম্‌। 
বিদুষামতিমোহন ( বিদুষামনমণ্ডল ) কম্বুগলং 
গলশোভিত কৌস্তভ ভীম বলং ॥ 
অঙ্গবাদ £__পদ্মদলের ন্যায় দীর্ঘ ও হাস্তযুক্ত নেত্রদর ধাহার, যিনি জ্ঞানময়, 
যিনি জ্ঞানের সহিতই নিরস্তর ক্রীডাকরেন অর্থাৎ যাহার জ্ঞানের প্রকাশ কখনও 
বিচ্যুত হয় না, যিনি বেদজ্ঞ ধাহার__ কম্ুচিহ্নিত গলদেশ পণ্ডিতগণেরও চিত্তাকর্ষক 
হয়, ধাহার গলদেশে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে এবং ধিনি ভয়ংকর বলশালী 
তাহাকে প্রণাম করি । 
বলভন্্র সহোদর সত্য বপুৎ 
বপুরাদিত বিশ্ব মুরারি রিপুং। 
রিপু যৃথপ যুখপ দর্পহ্রং 
হর মোলী নিথষ্ট পদাব্দ পরম্ ॥ 
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অন্বাদ +-ধিনি বলরামের আবির্ভাব কালেই আবিতুতি হইরাছিলেন, যিনি 
সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; যে মুর নামক অস্থ্রটি সমগ্র বিশ্বকে শারীরিক 
শক্তি ছারাই পীড়া দিত বলিয়া সে বিশ্বেরই শত্রু হইয়াছিল। যিনি এতাদৃশ 
বিশবশত্র মুর নামক অঙ্থ্রকে হণন করিয়াছেন, যিনি শক্রগণের দলপতি সমূহের 
দলপতিকেও পরাজিত করিয়া তাহাদের অহংকার চূর্ণ করিয়াছিলেন, ধাহার 
পাদপন্সে শিব প্রণাম করিয়া মস্তকছারা তা স্পর্শ করেন তাহাকে প্রণাম করি । 
পরলোক সহায় সহস্র মুখং, 
মুখরালি কুলাকুল মাল্য সুখং। 
সুখ মোক্ষদ দক্ষ রমা রমণম্‌ ) 
মনসা পরিমেয় সহশ্রফলমূ ॥ 
অন্থবাদ £__-িনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে তাহাদের উত্তম ্বর্গলোক 
প্রাঞ্থির জন্য পাপক্ষালন দ্বারা সাহায্য করেন, বেদে যাহাকে সহস্্শীর্যা বলিয়া স্ততি 
করিয়াছেন, ধিনি গুঞ্টনমুখরিত ভ্রমর সমূহের দ্বারা ব্যাপ্তমাল্য ধারনে আনন্দ লাভ 
করেন, ধিনি ভক্তগণের সখ -ও মোক্ষদানে দক্ষ এবং লক্ষীপতি, ধাহার সহত্রফণা 
অর্থাৎ, অনন্ত প্রকার গতি মনের দ্বারাও কল্পনা করা যায় না, তাহাকে 
প্রণাম করি। 
ফণিতোৎম্মি ণতোতম্মি হরি, 
হরি বৈরি রুতামণ ভোগ্য হরিম্‌। 
হরি কিন্কর শঙ্কর ঈশপদে এ 
পদমিচ্ছতি গার়তি চাযত দে ॥ 
অন্থবাদ £__বিষ্ণুর শক্রগণ কর্তৃক যে সকল রাজ্যাদি অধিরূত হইয়াছিল, 
ধিনি সেই সকল রাজ্যাদির ভোগ্য সম্পদ সমূহকে বলপুর্বক অধিকার করিরাছিলেন, 
তদবধি সেই হরি অর্থাৎ বিষ্ুকে আমি শংকর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আমি 
তাহাকে পুণঃ পুণঃ প্রণাম করিতেছি । বিষুভক্ত আমি, সেই শংকর মোক্ষদানে 
সমর্থ সেই বিজুর চরণে স্থান লাভের ইচ্ছা করিতেছি। আমি শংকর তাহার 
গুণসমূহকে গান করিতেছি । 
কোচবিহার নৃপতি রাজা নরনারারণের রাঁজসভায় শ্রীমন্তশংকর দেবের বিচার 
পর্ব তাহার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পান্তিত্যের পরিচায়ক । চরিতকারদের 
মতে শ্রীমন্তশংকরদেব উপরিউক্ত স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে 
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সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া রাজসভায় আসন গ্রহণ করিলে, রাজ! নরনারায়ণ উপস্থিত 
্রাহ্মণদিগকে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিতে বলেন। কিন্ত কেহই 
কোন অর্থ করিতে পারিলেন না । তখনশ্রীমন্তশংকরদেব প্রতিটি ্লোৌকের ব্যাখ্য।-সহ 
অর্থ প্রকাশ করিলে বারাণসীতে শাস্ব (সংস্কৃত) শিক্ষাপ্রাঞ্ত রাজা নরনারায়ণ 
খুবই প্রীত হইয়াছিলেন। বিচার শেষে শ্রীমন্তশংকরদেব সম্পূর্ণ নির্দোষ বিবেচিত 
হওয়ার মুক্তিলাভ করেন এবং রাজোচিত সম্মানের সহিত রাজসভা হইতে স্বগ্রামে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

সমালোচকদের মতে “হরিশ্চন্্র উপাখ্যান” ও ক্রুক্মিণীহরণ কাব্য ছুইখানি 
্রীমস্তশংকরদেবের যৌবনের রচনা । মার্কগ্ডেয পুরাণের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান 
অবলম্বনে রচিত হরিশ্চন্্র উপাখ্যান কাব্যে বৈষ্ণব কৃপার মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে । 
রুক্িণীহরণ কাব্যের মূল কাহিনী হরিবংশের অন্তর্গত। কাব্যিক সৌনদর্ধ্য, চরিত্র 
চিত্রণ এবং আঙ্গিকের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্যহেতু এই ছু'খানি কাব্য অপমীয়া সাধারণ 
পাঠকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় । 

ভাগবত পুরাণের বিবিধন্বন্ধ এবং উত্তরকাণ্ড রামায়ণ শ্রীশংকরদেবের সংক্ষিপ্ত 
অন্তবাদ গ্রন্থ । অধ্যাপক ডঃ মহেশ্বর নেওগের মতে ভাগবতের দশম ও একাদশ 
্ব্ধে শ্রীধর স্বামীর টাকার প্রভাব দুষ্ট হলেও একাদশ স্বন্ধের অনুবাদ অসমের 
বৈষ্ণব ধর্মের বাঁ একশরণ নাম ধর্মের একখানি উৎ্কষ্ট দার্শনিক গ্রস্থ হিসেবেই 
সমাদৃত। 

ভারতের ভক্তি আন্দোলনে, সঙ্গীত বা কীর্তন বা ভজনের ভূমিকা সর্বজন 
বিদিত। জনপাধারণের মব্যে ধর্মপ্রচার, ধর্মশিক্ষা এবং ধর্মজীবনে উৎসাহ বুদ্ধির 
সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ এই কীর্তন বা ভজন জাতিবর্ণ নিবিশেষে সব ভারতীয়দের অতি- 
পরিচিত। শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত কীর্তন পুথি, “কীর্তন-ঘোষা” নামে পরিচিত 
এবং অসমীয়া হিন্দুদের নিত্য ব্যবহার্য একখানা উপাসনা গ্রন্থ। প্রখ্যাত 
অসমীয়া কবি লক্মীনাথ বেজবরুয়ার মতে, “ভাষার সৌন্দর্ধ্য, ছন্দের ঝংকার, 
সুরের লালিত্য, ভাবের মাধুষ্য, ভক্তির দৃঢ়তা ইত্যাদির সমন্বয়ে শংকরদেবের 
কীর্তন রচিত।”৬ কীর্তনঘোষার প্রতিটি কীর্তন এক একটি খণ্ড কবিতা। 
প্রতিটি কীর্তনের নির্দিষ্ট একটি খণ্ড বাক্য বা ঘোষা পুনঃ পুনঃ থর দিয়ে আবৃত্তি 
করে এবং বাকী পদ সমূহ ভক্তি সহকারে স্থর তালের মিল রেখে সমবেত সঙ্গীত 
(কীর্তন ) হিসেবে গাওয়া হয়। ব্রক্মপুরাণ অবলম্বনে উরেষা বর্শন, পন্মপুরাণ 
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অবলঙ্থনে নাম-অপরাধ ইত্যাদি ছুই-তিনটি খণ্ডের বাহিরে, কীর্তন ঘোষার প্রতিটি 
কীর্তনের বিষয় বস্তই ভাগবত পুরাণ থেকে গৃহীত। 

ভজন বা ভক্তি-গীত কবিতা সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের এক অপুর স্থষ্টি। 
ভক্তের ভগবত প্রীতি তা গভীর হৃদয়াহ্ভুতি এবং উজ্ছাস-পূর্ণ আবেগের পরম 
নিদর্শন এই গীতি কবিতা । শ্রীমন্তশংকরদেব বিরচিত ভারতীয় রাগরাগিণী নির্ভর 
একগুচ্ছ ভক্তি-গীতির নাম “বরগীত”। এই শাস্ত্রীয় গীত-কবিতা প্রধানত ছুই 
শ্রেণীর --বরগীত এবং ভটিম। বা প্রশস্তি। ভারতীর গীতি কবিতার ইতিহাস 
অতি প্রাচীন। অসমে প্রাকশংকরী যুগেও পীতান্বর কবি, ছূর্গাবর প্রমুখ 
ভারতীয় মার্গ সংঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিনী ব্যবহার করে সঙ্গীত রচনা করেছেন 
্রীমন্তশংকরদেব রচিত বর গীত যদিও সেই প্রাচীন ধারার ফলশ্রুতি তবু ভাষার 
সৌন্দধ্যেও বিষরবস্তর পবিভ্রতায় ও নতুনত্বে অসমীরা গীতকবিতার ইতিহাসে 
এক আবেগময় বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে । অসমীয়া ভাষা এবং সাহিত্যের 
ইতিহাস প্রণেতা ৬দেবেন্্রনাথ বেজবরুরা বরগীত সমূহকে আখ্যা দিয়েছেন, 
“7015 5০০99”, প্রখ্যাত অসমীর! চিন্তাবিদ লেখক কালিরাম মেধির মতে 
বরগীত সমূহ 49০0৪ 951556191”, 

ডঃ মহেশ্বর নেওগ তার বিখ্যাত *্শ্ীশ্রীশংকরদেব” গ্রন্থে বরগীতের বৈধিষ্ট্য- 
সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বরগীতের ভাষা “ব্রজবুলি”। পট 79 ৪ 
1000 ০? 00816211) 2015. 51099052156 07609] 2 ৬৮১ 
£55900555 2 2১৩৪0 1900৩ 621116 4১081509288. 2. ০0000- 
0০210 556500 চ11201 (09190859 )_07. 8. 00086506০.৭ 
সর্বভারতীয় বৈষ্তবকবিদের স্যার মৈথিলীউদ্ভুত ব্রজবুলির ব্যবহার সম্ভবত একদিকে 
সর্বভারতীয় চৈতশ্যের সাথে একাত্মুতার উপলদ্ধি এবং অপরদিকে «একশরণ নাম 
ধর্ম” অসমীয়া জনসাধারণের বোধগম্য করে তোলাই ছিল শ্রীমন্তশংকরদেবের 
প্রধান উদ্েন্ত । বরগীতের অন্যান্ত বৈশিষ্ট্য তার বিষর়বস্তর গাল্ভীর্ধ্য যেমন 
বৈদাস্তিক আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি ধর্মের প্রাধান্য, তার আবেগ প্রবন স্থর, উপাসনা 
বা প্রার্থনা সঙ্গীতের রূপরেখায় রচনাশৈলী এবং সর্বোপরি ভাবের পবিভ্রতা। 
বরগীত সমূহের অন্তর্গত হিসেবে বিবেচিত অপর গীতসমূহ “ভটিমা'। অসমীয়া 
ভটিমা শবের অর্থ স্ততি বা-প্রশস্তি, ভাটগণ কর্তৃক গীত বিশেষ একশ্রেণীর গত। 
শ্ীমস্তশংকরদেব রচিত ভটিমা প্রপানত তিন শ্রেণীর, নাটকীয় ভটিমা, দেব ভটিমা ও 
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রাজ ভটিমা। নাট ভটিমা নাটকের অঙ্গ | অপর দুইটি দেবতা ও রাজার প্রশস্তি। 
ছন্দ ও শব্দ সংযোজনের গাভীরধ্য, অনুপ্রীসের পাধান্য_ ভটিমা সমূহের বিশিষ্ট 
লক্ষণ। 

শরীমস্তশংকরদেব রচিত সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সঙ্গীত কলার সঠিক অনুধাবন 
তথা মূল্যায়নের জন্য তার রচিত রাগপ্রধান এই শাস্ত্রীয় “বরগীত' সমুহের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য আলোচনা! প্রয়োজন । 

বরগীতের প্রথম বৈশিষ্ট্য তার ভাষা । শ্ীশংকরদেবের নাটকের ন্যায় বরগীতের 
ভাষাও ব্রজবুলী। সম্ভবত সকল ভারতবাসীর “একশরণ নামধর্” বোধগম্য 
করার অভিপ্রায়েই সেই সময় গীত সমূহে বহুল প্রচারিত এই ভাষা তিনি ব্যবহার 
করেছিলেন। বরগীতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিষর বস্তর গান্তীর্্য। এই সঙ্গীতে 
ভারতের সনাতন ভাবধারার আধ্যাত্মিক ফপল বেদান্তদর্শনের সারমর্ম শ্রীমন্তাগবত- 
গীতা ও শ্রীমন্তাগবত পুরাণ বিধৃত ভক্তি ধর্শ সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহন বাল্য লীলার পশ্চাতে তার দিব্য জীবনের যে 
আধ্যাত্মিকবাণী ওতপ্রোতভাবে জড়িত বরগীত সমূহে তারই স্থমধূর ধ্বনি সঙ্গীত 
মাধ্যমে উত্তাসিত। বরগীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই সঙ্গীতের সুর । বিষয়বস্তর 
গাভীব্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংমিশ্রণে তৈরী বরগীতের প্রুপদী সুর ভক্তকে 
ভক্তি রস প্রবণ করে ঈখরের আশ্ররমুখী হতে আহ্বান জানায় । 

বরগীতের চতুর্থ এবং শেষ্ট বৈশিষ্ট্য তার “দীমাবন্ধ পবিভ্রতা”্। আধুনিক 
কালের রবীন্দ্র সঙ্গীতের ন্যায় শ্রীমন্তশংকরদেব ও শ্রীকঠ মাধবদেব বরগীতের স্থর 
সংযোজন করে নিদিষ্ট করে গির়েছেন। শ্রীশকরমাধব বিরচিত সত্রদমূহে বা 
ঘরে ঘরে জীচি-পাতায় লিপিবদ্ধ বিশেষ গীতসমূহ বরগীত।* একই তালরাগ 
এবং ভাব-ভাষায় রচিত অন্য গীত রচয়িতাদের এমনকি শ্রীমন্তশংকরদেবের স্বরচিত 
নাটক সমূহে প্রায় এক ছন্দোবদ্ধ গীত সমূহও বরগীত হিসেবে গণ্য করা হয় না। 
অর্থাৎ সঙ্গীত শাস্ত্রের করেকটি ধরাবাধা নিয়ম মেনে গীতরচিত হলেই বরগীত 
হবে না। বরগীত সাংসারিক জগতের প্রেমকাহিনী মুক্ত আধ্যাত্মিকভাবের 
উপাসনা সংগীত-_এই কথা৷ মনে রেখে করেকটি বরগীত অধ্যরন করলে আমরা 
অনেকটা বুঝতে পারি, যদিও সম্পূর্ণ উপলদ্ধির জন্য শ্রবণ ও মনন প্রয়োজন। 
যেমন মার়াবাদ _নংসার অনিত্য, অতএব হে স্বধীকেশ_ তুমিই. আমার, 
আশ্রয়। 


ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৪৫ 
শীত 3 রাগ্র-কেদার 


প্র পায়েপরি হরি করহো কাতরি প্রাণ রাখবি মোর । 
বিষয় বিষধর বিষে জরজর জীবন নাষহে মোর ॥ 


॥ পদ ॥ 


অথির ধন জন জীবন যৌবন 
অথির এহ সংসার । 
পুত্র পরিবার সবহি অসার 
করবে! কাহেরি সার ॥ 
কমল দল জল চিন্ত চঞ্চল 
থির নোহে তিল এক। 
নাহি ভয়ো ভব ভোগে হরিহরি 
পরম পদ পরতেক ॥ 
কহতু শঙ্কর এভব সাগর 
পার করু হৃবীকেশ। 
তুহো গতি মতি দেহ শ্রীপতি 
তত্ব পন্থ উপদেশ ॥ 


(প্রথমবার তীর্থ যাত্রার সময় (১৪৮১-_৯৩ খুঃ ) বদরিকাশ্রমে উদ্ববকে দেখে 
আমস্তশংকরদেব এই গীতটি গেয়েছিলেন। ) 


সারাংশ--খংব_হে প্রভু, বিষয়বাসনার. মোহে আমার জীবন জর্জরিত করিয়! 
তুলিয়াছে, গতিকে তোমার চরণে প্রার্থনা করি তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। 

পর £_ ধন, জন, জীবন, যৌবন এমনকি এই সংসারই মূল্যহীণ, পুত্র, পরিবার, 
আত্মীয়স্বজন সবই অসার । পন্মফুলের জলও স্থির থাকে কিন্তু আমার মন ও 
আমার দেহ একতিলও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। যদি হরি নাম অন্তরে 
গ্রহণ করা হয় তবে এই সংসারের মারা ও মোহের কোন ভয় থাকে না__সব কিছু 
হইতে মুক্তি লাভ কর। যায়। তাই শংকর বলিতেছেন, হে হৃযীকেশ ইশ্বর, 
তুমি আমাকে সংসারের মায়া হইতে উদ্ধার কর। তোমার চরণকেই আশ্রয় 
করিয়া যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি তাহার পথ তুমি প্রদর্শন কর । 


1৪৬ 


মহাপুরুষ শংকরদের 


আবার যেমন, জরামরণ জর্জরিত জীবন  সায়াহ্ছে হে কমলাপতি তুমিই 
আমার গতি। 
রাগ £_ ধনশ্রী (তাল--পরি ) 
ধং-শারগপাণি পাহি, পামরমতি হামি। 
নিরয় নিবায় আবরি নাহি হেবুরো, বিণে তধু চরণস্থামী | 
॥ পদ ॥ 
জরা মরণ মেরি নিকটহি আয়া 
কায়া পরত কেতি বেরি । 
করতহু পাপ সমাপল আরি 
ভাবি চরণ মা তেরি ॥ 
দেখহু ক্ষীণ দিনে দিনে দেহা 
আধি ব্যাধি বিঘাত। 
অস্তকালে গতি মেরি কমলাপতি 
শংকর করু প্রণিপাত ॥ 
সারাংশ_ঞ্ংহে ত্রাণকর্তা কষ আমি অত্যন্ত পাপযতি, অন্তার কর্ম করিতে 


কোন বাধা পাই নাই, কিন্তু আমি এখন তোমার শ্রীচরণ চিন্তা হইতে কখনও 
বঞ্চিত হইব না। 


পদ--জরা মৃত্যু আসিয়া সমূপস্থিত। দেহ অবসানের জন্য আর কতদিন 
অপেক্ষা করিব। এই জীবনে কতই না পাপ করিলাম-__ এখন মৃত্যুর সময় 
উপস্থিত কিন্তু তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করা হইল না। দিন দিন শরীর 
ক্রমশঃ নানা ব্যাধিতে দূর্বল হুইরা' পড়িতেছে। হে রুষ্ণষ শংকর তোমাকে 
প্রণিপাত করিতেছে যেন তোমার রুপা লাভ করিতে পারে । 


আরো! যেমন, হে মন রাঁম নাম ভজন করে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ: কর, 
একমাত্র রাম নামই মুক্তি দিতে পারে । 


গীতঃ রাগ-ধনঞ্র। (তালপরি ) 
এমন মেরি বামচরণ হি লাগু। 
ওই দেখ না অন্তক আগু ॥ 


ধর্মীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক 5৭ 


|| পদ || 
মন আয়ুক্ষণে ক্ষণে টুটে । 
দেখ প্রাণ কোন দিন ছুটে | 
মন কাল অজগরে গিলে 
জান তিলেকে মরণ মিলে ॥ 
মন নিশ্চয় পতন কায়া। 
তাই রামভজ তেজি মায়। ॥ 
রে মন ইসব বিষয় ধান্ধা। 
কেনে দেখিনে দেখস আন্ধা ॥ 
মন সুখে পায় কৈচে নিন্দ। 
তই চেতিয়া চিন্ত গোবিন্দ | 
মন জানিয়া শংকরে কহে। 
দেখ রাম বিনে গতি নহে ॥ 
(এই বরগীতটি ্রীমন্তশংকরদেবের প্রথম তীর্থযাত্রাকালে সর্বপ্রথম গীতরপে স্বীরুত।) 
সারাংশ--গ্রুংআমার মন রাম-চরণ জন্য আকুল হইরাছে কারণ সম্মুখে 
আমার শেষ সময়!আগত। 
পদ__মামার আছ ক্রমশ কমিয়া আদিতেছে। প্রাণবায়ু কখন নিঃশেষ হইয়! 
যাইবে বলিতে পারি না| কাল অজগর আমার মনপ্রাণ গ্রাস করিতেছে, যে 
কোন সময় আমার মৃত্যু হইতে পারে । অতএব হে যন, মারাকে বর্ন করিয়া 
রাম-নাম ভজন কর | মন সর্বদাই বিষ বাসনার কথাই চিন্তা করিয়া থাকে, 
অন্ধকার দেখিয়াও অন্থভব করিতে পারে না। বিবয় বাসনার চিন্তা করিয়াই 
বৈষয়িক সুখ লাভ করে। তাই গোবিন্দকে চিন্তা করিয়া আধ্যাত্মিক চেতন! 
লাভ কর। মান্থষের এই অবস্থার কথা লক্ষ্য রাখিয়া শংকর বলিতেছেন যে, 
রামনাম চিন্ত। ভিন্ন অন্ত কোন গতি নাই এবং রামই সংসারের মায়া-মমতা হইতে 
মানুষকে সতিকারের মুক্তি দিতে পারে । 
অবশেষে, সর্বশক্তিমান নারারণের পাদপন্ধে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ | 
রাগ ধনশ্রী (তাল-পরি ) 
প্রং_ নারায়ণ কাহে ভকতি করো তেরা । 
মেরি পামরু মণ মাধব ঘনাঘন 
যাতুক মন নাছোড়া || 


মহাপুরুষ শংকরদেবের 
॥ পদ ॥ 


যত জীব জঙ্গম কীট পত পতঙ্গম 


অগ জগ নগ তেরি কায়া। 

সরকহু মারি পুরত ওহি উদর 
নাহি করতু ভূত দায়া 

ঈশ স্বরূপে ধুরি সব ঘটে বৈটহ 
ঘৈচন গগণ বিয়াপি। 

নিন্দা, বাদ পৈগুণ্য হিংসা হরি 
তেও করোহে। হামুপাপি | 

মী কাকু শংকর কর কর হু করুণা নাথ 

যো নো ছারোহু রাম বাণী। 

সব অপরাধক বাধক তুরা নাম 
তাহে শরণ লেহু জানি | 


সারাংশ-_হে নারায়ণ আমার এই পাপী মন পাপে পরিপূর্ণআমি তোমাকে 
কেমন করিয়া ভক্তি করিব । 


পদ-_যত জীব জন্ত কীট পতক্ বিদ্যমান সবই তোমার রূপ । দয়া মারা 
ব্যতীত সকলকে মৃতবৎ রাখা হয়। সমগ্র আকাশ যেমন সর্বত্র বিছ্মান 
তেমনি সকল জীবে হরিও বিদ্যমান । কিন্তু আমরা পরম্পরের প্রতি 
কুৎসা, বিবাদ এবং হিংসা করিয়া পরোক্ষভাবে তোমাকেই নিন্দা করিয়া 
থাকি। এই সমস্ত কারণে আমরা পাগী। তাই শ্রীশংকর বলিতেছে 
রাম নাম যেন আমাদিগকে অন্ধপ্রাণিত করিয়া কুপা করে | হে নারায়ণ, 
আমাদের সমস্ত দোষ মার্জনা করার জন্য তোমার চরণে আত্মসমর্পণ 
করিতেছি। 
বরগীত রাগরাগিণী নির্ভর উচ্চাঙ্গ দঙ্গীত। শুধু হারমোনিয়াম বা তানপুরায় 
শুদ্ধ স্থর-তাল-লয় তোলা! দুঃসাধ্য । তাই খোল, করতাল সহযোগে শুদ্ধ সথর-তাল 
তুলে গাওয়া হয়। চরিতকারদের মতে কমলা গার়ণ নামে একজন ভক্ত-গায়ক 
শ্রীমস্ত শংকরদেবের হস্ত লিখিত বরগীতগুলো মুখস্ত করার জন্য নিয়ে যায় এবং 
ছূর্তাগ্যবশতঃ পরে সেগুলো আগুণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। 
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কথিত আছে গীতিকার ্রীমন্তশকরদেব যোট ২৪০, ছুইশত চললিশটি বরগীত রটনা 
করেছিলেন ( কথা গুরুচরিত পৃঃ ২৭১) কিন্তু তার মধ মাত্র ৩৪টি গীত বর্তমানে 
পাওরা যার। তার নাটক সমূহে আরও ৪৮টি গীত আছে এবং অনেক অসমীয়া 
কলাশিললী তার মধ্যে কয়েকটিকে বরগীত হিসেবে গণ্য করায় উৎসাহী । শ্রীমন্তশংকর- 
দেবের গীতপমূহে ২৮টি সর্বভারতীয় রাগের উল্লেখ আছে, যদিও অধিকাঁংশ রাগেই 
তার নিজন্ব দক্গীত প্রতিভার পরিচর পাওয়া যায় | সঙ্গীত কলা বিশারদ শ্রীমস্ত 
শংকরদেব রচিত ভারতীয় মার্গপঙ্গীতের রাগ রাগিণী নির্ভর এই ভক্তিমূলক উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতসমূহ অবশ্যই এক নতুন শ্রেণীর ভারতী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিসেবে প্রতিঠিত 
হওয়ার দাবী রাখে । 

শরীমন্তশংকরদেব শুধু একজন কবি, গীতিকার, চিত্রকর, এবং স্থরকারই ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন একজন বিব্যাত নাট্যকারও। নাট্যরচনা এবং নাটকের মাধ্যমে 
ধ্মপ্রচার তার সজনী প্রতিভার এক বিল্মরকর মৌলিক কৃতিত্ব। এ্তিহাঁসিক 
বিচারেও তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাষার নাট্য সাহিত্যের জনক । সর্বোপরি 
“শখকরদেব ছিলেন একজন বিদগ্ধ ভাষাবিদ”। তার স্বরচিত নাটকে ব্যবহত 
গদ্য অসমীয়া গগ্ সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন । “হ্ুন্বর শব্দ এবং সরল বাক্যের 
মাধ্যমে মায়াজাল স্থট্ট করার ক্ষমতার তিনি ছিলেন একজন দক্ষ কথাশিল্ী ৮১৭ 


গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে সংস্কৃত নাটকের পরিচয় এবং সুদীর্ঘ বার বর তীর্থ 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, তিনি স্বপ্রথল “চিহ” (বা চিহ্মান্রা” ) নামে 
একখানা নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করেছিলেন, একথা শংকর চরিত্র ও কথা গুরুচরিত 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে। রামচরণ ঠাকুর বচিত চরিত গ্রন্থ মতে শ্রীমন্তশংকরদেব 
দ্বিতীয়বার তীর্ঘভ্রমণের পর 'জন্ম-যাত্রা” নামে আরও একখানা নাটক লিখে 
অভিনয় করিরেহিলেন। ছুঃখের বিষর এ ছুখানা নাটকের একখানাও পাওয়া! 
যায় না। একাধিক চরিতকার ও জীবনীকারদের মতে *টিহ্-যাত্রা” বা 
“জন্ম-যাত্রা” নাটক ছুখানা অভিনীত হলেও শ্রীমন্তশংকরদেব রচনা করেননি। সে 
যাই হোক, এই চিহ্যাত্র। অপমীরা সঙ্গীত ও নাট্যকলার এক নতুন অধ্যারই শুধু নয়, 
ভারতীয় আধুনিক নাট্য দাহিত্যের এক নব যুগের শুভারস্ত । যদিও ভ্রীম ভশংকরদেব 
রচিত নাটক ছিল তার ভক্তিধর্স সাধারণে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টার একটি প্রধান 
অঙ্গ, এতিহাসিক বিচারে ইতিপূর্বে কোন নাট্যকার নাট্য সাহিত্যে আধৃনিক 
কোন ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করেননি । তদুপরি শ্রীমন্তশংকরদেব রচিত_নাটকে 
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ব্যবহৃত গণ্ই প্রকুতপক্ষে অসমীয়া গন্ভ সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন যদিও আধুনিক 
অসমীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্য থেকে তা সপূর্ণ ভিন্ন এক “ছন্দোময় কাব্যিক ভাষা ।” 
্রীমন্তশংকরদেব রচিত নাটকের সংখ্যা ছয়। পত্থীপ্রসাদ, কালিয়দমন, 
কেলিগোপাল এবং পারিজাত হরণের কাহিনী ভাগবতের দশমন্কন্ধ অবলম্বনে 
রচিত। কুক্সিণীহরণ হুরিবংশ অবলম্বনে রচিত এবং রামবিজয় নাটকের বিষয়বস্ত 
রামায়ণের বালকাণ্ডের একটি অংশ মাত্র। পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 
হলেও শ্রীমন্তশংকরদেব তার সব কয়টি নাটকেই নিজন্ব কৌশলে কাহিনী বিস্তাস 
করেছেন। যেমন “রামবিজয়” নাটকে প্রধান ঘটনা প্রবাহ থেকে বশিষ্টকে প্রায় 
বাদ এবং রাম-লক্ষণের মিথিলা আগমনের সময় সীতার ্বযম্বর ইত্যাদি ঘটনার 
উপস্থাপনা । 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ মহেশ্বর নেওগ শ্রীশংকরদেব রচিত নাটকের অঙ্গ বিভাগ 
করেছেন প্রধানত চারটি প্রকাশ মাধ্যমে, গীত, শ্লোক, ভটিমা এবং কথা ।৯৯ 
্রীমন্তশংকরদেবের নাটকেছুই রকম গীত আছে। রাগপ্রধান এবং পয়ার | রাগপ্রধান 
সঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রের মনোভাব, অনুভুতি এবং চাল-চলন প্রকাশ করা 
হয়েছে আর পয়ার সাধারণত করুণ রসাত্মুক বিলাপ-বিবরণ বর্ণনাতুক। 


্রীমন্তশংকরদেবের নাটকে ব্যবহৃত শ্লোকসমূহ সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়__নান্দীপাঠ, কাহিনী বর্ণন এবং নাটকের বিষয়বস্তর ইঙ্ছিত পরিচায়ক শ্লোক। 
তৃতীয় অঙ্গ মাধ্যম, “ভটিমা"। তীর নাটকে তিন শ্রেণীর ভটিমা লক্ষিত হয়। প্রথম 
নাটকের নায়কের স্ততিবাঁচক ভটিমা, দ্বিতীয় মঙ্গল ভাটিমা যা স্বজনের আধ্যাত্মিক 
কুশল বাঁ মঙ্গল কামনা এবং তৃতীয় ভরত বাক্য অর্থাৎ ভাব, রাগ এবং তালের 
সহযোগে সমাপ্তিশ্লোক পাঠ । নাটকসমূহে বিশেষত সঙ্গীতাংশে স্বাভাবিকভাবেই 
নৃত্য সংযোজিত এবং বিভিন্নভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশন একটি 
উল্লেখযোগ্য নাট্যালঙ্কার্‌ বা নাট্য কৌশল । 


অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা, ডঃ মহেশ্বব নেওগ প্রমুখ স্বনামধন্য অসমীয়া 
পণ্তিত ও সাহিত্য সমালোচকগণ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকের বিশদ 
সাহিত্যিক মূল্যায়ন করেছেন। সে আলোচনার অবকাশ আমাদের এই গ্রন্থে 
নেই। কিন্তু অসমীয়া তথা ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তার নাটকের 
কয়েকটি বৈশিষ্ট আলোচনা এবং এ্রতিহাসিক মূল্যায়ন শ্রীমন্তশকরদেবের অসাধারণ 
সাহিত্য প্রতিভা অনুধাবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন । কারণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার ও 
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প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীশংকরদেবের নাটকসমূহ কেবল অসমের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসেই 
নয় ভারতের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসেও এক অভিনব সম্পদ। কাব্য-গীত-পদ 
প্রভৃতির সাহায্যে ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রেও 
দেখা যার, কিন্তু নাটকের সাহায্যে ধর্মপ্রচার, নিঃসন্দেহে শ্রীশংকরদেবের এক 
অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব । সন তারিখের হিসেবে এ বিষয় তিনি একক এবং অদ্ধিতীয়। 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারেও আধুনিক প্রচারধর্মী নাটকের তিনি জনক | 


অংকীয়া নাটকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট সংক্ষেপে নিশ্নরূপ। প্রথম 
বৈশিষ্ট নাটকের স্থত্রধর | স্ুত্রধর, “নাটকের চরিত্র এবং দর্শকের মধ্যস্থ যোগ্থত্র। 
তিনি চরিত্রের ব্যবহার ও কার্ধাবলী দর্শকের বোধগম্য হতে সাহায্য করেন। 
উপযুক্ত পটভূমি ও পরিস্থিতি স্থষ্টি করার জন্য আধুনিক নাট্যকার নাটকের ভিতর 
যে নির্দেশ ও ইঙ্গিতের পরিচয় দেন অংকীয়1 নাটকে তা সূত্রধর দ্বারাই সম্পন্ন হয়” 
(অসমীয়া নাট্যসাহিত্য-_ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা )। সংস্কৃত নাটকের স্ুত্রধরের সঙ্গে 
আংশিক মিল থাকলেও অংকীরা নাটকের স্ুত্রধর শ্রীমন্তশংকরদেবের নিজন্ব স্্টি। 
প্রচলিত *ওজাপালি” (গীত-পদ-বাছ্য-সংযোগে পৌরাণিক বা প্রচলিত আখ্যান 
পরিবেশন ) অনুষ্ঠানের আদর্শে রচিত তার নাটকে ক্ুত্রধর ওজাপালির ওজার 
ন্তায় নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন । সংস্কৃত নাটকের 
স্ত্রধর নান্দীপাঠ ও প্রস্তাবনার পরে নাটকীয় চরিত্রদের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর 
যেমন মঞ্চ ত্যাগ করেন অংকীয়া নাটকের স্ুত্রধর তা করেন না। তিনি আরম্ত 
থেকে নাটকের সমান্তি পর্য্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনয় পরিচালনা করেন। 
অবকীয়া নাটকে অবশ্য কোন বিছ্ষষক চরিত্র নাই যা সংস্কৃত নাটকে একটি 
'অপরিহা্ধ্য চরিত্র | নাট্যকলা বিশারদদের মতে অবকীয়া নাটকে স্বত্রধর যেমন 
নাটকটি দর্শকদের সহজে বোধগম্য হতে সাহায্য করেন. তেমনি নাটকীয় কৌতুহল 
(000909350-50996296) অবশত ক্ষুণ্ন করে । কিন্তু অংকীয়া নাটক প্রচারধর্মী। 
ভক্তি ধর্ন প্রচারই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্ঠ । কাহিনী ও তার পরিণতি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শকদের জানা । ঘটনা বিন্যাস ও তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 
ভক্তি-রবের সক মাধুরধ্য-ও গভীরতা দর্শকদের আপ্লুত করে। 

অংকীয়া নাটকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট গীত, শ্লোক ও পয়ারের ব্যবহার | এই 
নাটকের বিষয়বস্ত বিকশিত হয়ে উঠে গীতের মাধ্যমে । তাই গীত অংকীয়া 
নাটকের প্রধান ও. অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ । নাটকের প্রতিটি ঘটনা প্রথমে শ্লোকের 
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সাহায্যে উপস্থাপিত হওয়ার পর গীতের সাহায্যে তা বিস্তার ও ব্যাথা! করা হ্য়। 
প্রকৃতপক্ষে অংকীরা নাটকের গত-পদ নাটকীর চরিত্রের স্থখ-দুঃখ, আদেগ-অন্থভূতি 
প্রকাশের মাধ্যম | 

শ্রীমন্তশংকরদেবের নাটকের তৃতীয় বৈশিষ্ট ভাষার ব্যবহার | মহাপুরুষের 
নাটকের ভাষা ব্রজবুলি । টৈথিলী কৰি বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে যে কৃত্রিম 
সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে বাঙালী, অদমীরা, উড়িয়া কবিগণ 
নিজ নিজ ভাষার শব্দ যোগ করে ব্রজবুলি ভাষার কষ্টি করেছেন। ব্রজবুলি কারণ 
এই-ভাষায় শ্রীরুষ্ণের ব্রজধামের শিশুলীলা প্রকাশিত ও পরিবেশিত। সম্ভবত 
্রীমন্তশংকরদেব চেরেছিলেন তার সাহিত্যসন্তার যেন শুধু অসমে সীমাবদ্ধ না থেকে 
সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বঙ্গ, বিহার_ও উ্ভিন্তার প্রসারিত হয়ে এক বৃহত্তর 
সংহতি স্থাপন্‌ করতে পারে । এছাড়া তার নাটকে ব্যবহৃত গদ্য অসমীয়া এবং 
অনেক ভাষা বিজ্ঞানীর মতে বাংলা গগ্ের প্রথম প্ররাসই শুধু নয়, সাহিত্যে 
আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন । 

অংকীযা নাটকের চতুর্থ বৈশিষ্ট নাটকে সংস্কৃত লোকের ব্যবহার | সম্ভবত 
মূল আখ্যানের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্যই সংস্কৃত শ্লোকের বাবহার অপরিহার্য 
ছিল। অসমীয়া নাটকে প্রথমে নাটকের বিষরবন্ত,সংস্কত শ্লোকে উপস্থাপনের পর 
গীত-এবং কথার সাহায্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয় । 

অংকীয়া নাটকের বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে এই নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য 
ও পার্থক্য শ্মরণযোগ্য | কারণ সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে অংকীয়া নাটকের সাদৃশ্য 
থাকলেও ছুই শ্রেণীর নাটকের আঙ্গিক ও গঠন শৈলীর পার্থক্য অনেক । যেমন 
অংকীয়া নাটক সংস্কৃত নাটকের ত্তায পূর্ণাঙ্গ নাটক হলেও সংস্কৃত নাটকে অংক 
থাঁকে পাচ থেকে দশটি কিন্তু অংকীয়া নাটকে অংক থাকে মাত্র একটি । এবং 
সংস্কৃত নাটকের অংক গর্ভাংক বা দৃশ্ঠে বিতক্ত কিন্ত অংকীয়া নাটকে অংক দৃশ্টের 
বিভাজন নাই। আবার সংস্কৃত নাটকের বিষ্যবস্তর স্যার অংকীয়া নাটকের 
বিষযবস্ত মহাকাব্য অথবা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে গৃহীত হলেও সংস্কৃত 
নাটকের নার়ক মানুষ, রাজা অথবা রাজধি, অংকীয়া নাটকের নারক ন্বরং ভগবানের 
পর্ণ অবতার শ্রীরুষ্ণ কিংবা শ্রীরাম। সংস্কৃত অলংকারশান্ত্ে নর বিধ রূসের উল্লেখ 
আছে । নাটকে বীররস ও শুঙ্কাররসের সাহায্যে অন্য বাকী সব রম পরিবেশিত 
হয়। অংকীয়া নাটকে সংস্কৃত নয় বিধ রসের আতয়ে সামাগ্রিকভাবে স্থষ্ট 
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ভক্তিরসের_ প্রাধ্যান্ত । এবং সংস্কৃত নাটকের সমাপ্তি সর্বদাই মিলনাত্মক 
(5০০০5৫১), কোন বিযোগাত্মক সমাপ্তি (7538595) নাই। অংকীয়া নাটকে 
মিলনাত্মক কিংবা বিরোগাত্মক ছুই প্রকার সমান্তিই হতে পারে । তাছাড়া 
সাধারণভাবে সংস্কত নাটক এহিক ভাবাপন্ন, বস্ততান্্রিক কিন্তু অধকীরা নাটক 
পারত্রিক ভাবাপন্ন, আধ্যাত্মিকতা তার মূল উৎস। 
ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে কথিতভাষা হিসেবে সংস্কৃতের ব্যবহার খুঃ পৃঃ তিনশত 
শতকের থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। সাস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে উত্তর ভারতে সাহিত্যের 
ভাষ। হয প্রাকৃত ও মৈথিলী | মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর (খুঃ ১৩৪৩-১৪৩৮) 
$ মৈথিলী ভাষায় তার পদাবলী রচনা করেন। তীর «“গোরক্ষ বিজয়” নাটক এ 
পধ্যন্ত আবিষ্কৃত মধ্যযুগের ভারতীয় নাটকের মধ্যে প্রাচীনতম । এই নাটকের 
সংলাপ সংস্কৃত ও গীত মৈথিলী ভাষায় রচিত । পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মৈথিলী 
নাট্যকার উমাপতি উপাধ্যায় সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার। তার 
পারিজাতহরণ নাটকে সস্কতঃপ্রাকৃত ও মৈথিলী ভাষা ব্যবহৃত। শ্রীমস্তশংকরদেবের 
নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার নাই। সংস্কৃত স্লোক ছাড়া আর সব ব্রজবুলি 
ভাষার রচিত।.. মধ্যযুগীয় ভারতীর নাট্যদাহিত্যের মধ্যে উত্তর ভারতের 
“রাসধারী” ও “্রামলীলা”, পশ্চিম ভারতের “ললিতা”, দক্ষিণ ভারতের “কথাকলি” 
গুজরাটের “ভাবই” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য |. কিন্ত অসমীয়া সাহিত্য 
সমালোচকদের মতে মহাপুরুষ শ্রামন্ত শখকরদেবই সর্বপ্রথম সাধারণের বোধগম্য 
সহজ লরল ব্রজবুলি ভাবার তার অংকীয়া নাটক রচন! করেন। রর 


শমন্তশংকরদেব রচিত নাটকের সংখ্যা ছয়। তার প্রথম রচনা পপত্বীপ্রসাদ |” 
পরবতাঁকালে ক্রমে তিনি “কালীরদমন”, “কেলিগোপাল', কুক্িণীহ্রণণ 'পারিজাত 
হরণ' এবং শেষ বয়সে “রামবিজর” নাটক রচনা করেন। রামচরন ঠাকুর প্রমুখ 
গুরুচরিতকারদের জেখনীতে উল্লেখিত তার প্রথম জীবনে রচিত “চিহ্যাত্রা” এবং 
পরবর্তীকালে “জন্-যাত্রা” নাটক ছুখানার কোন লিখিত কপি আজও পাওয়া 
যায়নি । 

শীমন্তশংকরদেব নাটক রচনা করেছিলেন প্রধানত তীর একশরণ নাম ধর্ম 
প্রচারের জন্য । ভক্তিই ভগবত প্রেমের সার কথা। এবং সেজন্তই হয়তো 
একমাত্র “রামবিজয়” নাটকটি ছাড়া বাকী নব নাটকের কাহিনীর মূল উৎস 
ভাগবতপুাণ, বিশেষভাবে শ্রীরুঞ্ণ চরিত্রের লীলাপ্রকাশক ভাগবতের দশম স্বন্ধ। 
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রিও কাহিনীর বিকাশ ও নাট্যকলার নিপুণ বিস্াসের জন্য ভাগবতের সমধর্মী 
গ্রন্থ রিষুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী স্থানে স্থানে সংমিশ্রণ করা হয়েছে। প্রথম 
নাটক “্পত্ীপ্রপাদ” ভাগবতের দশম স্বন্ধের শিশু কৃষ্ণের গোপালক জীবনের 
কাহিনীয় উপর প্রতিষ্ঠিত । যাগ-য্ত প্রভৃতি ক্রিগ়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ভক্তি বিরোধী 
বৈদিক ব্রাহ্মণদের ভক্তিপরায়ণা পত্তী এবং গোপীদের বিরোধ ভিত্তি করে এই 
নাটকের কাহিনী ভাগ রচিত। ভাগবতের ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায়ের বিবরণ 
পরবর্তী নাটক «কালীরদমনের” ভিত্তি। এই নাটকে তৃষ্ণাতুর গোপালকগণ 
কালীয় হদের জলপান করে বিষক্রিনায় অচৈতন্য হয়ে পড়। থেকে শ্রীকুষ্ণের বনাগ্নি 
পানের _কীহিনী পর্যন্ত বিধৃত। “রাস পঞ্চাধ্যায়”-এর গোগীগণের রাসনৃত্য, 
্রীকষ্চের অন্তর্ধান এবং অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদেয পুর্ণমিলন “কেলিগোপাল' 


নাটকের মূল উৎস আখ্যান । “কুক্ষিণীহরণ” ভাগবতের দশম স্বদ্ধে ৫২৫৪ , 


অধ্যায়ে বগ্লিত ভীগ্ষক ছুহীতা রুক্মিণীর সবযস্তর সভা থেকে রুষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ, 
কৃষ্ণ শিশুপালের যুদ্ধ এবং শেষে দ্বারকার মহাঁপমারোতে শ্রীরষ্ণ রুক্মিণীর বিবাহের 
নাট্যরপ। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাহ্থর বধ এবং প্রীকুষ্ষের পারিজাত 
হ্রণের কাহিনী 'পারিজাত হরণ, নাটকের মূল আখ্যান । “রামবিজয” মূল নাটকের 
আখ্যান বাল্সিকী রামায়ণের আদি কাণ্ড। যক্ষ রক্ষার জন্য রাঁম-লক্ষণের অন্বেষণে 
বিশ্বামিত্রমুনির দশরথের রাজদভার আগমন, যাম-লক্ণের স্থারা রাক্ষদ অপসারণ, 
রাম-লক্ষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্রের মিখিলী গমন, রাম কতৃি হরধনু ভঙ্গ, 
পত্ীরূপে সীতা লাভ এবং শেষে রাম-লক্ষণ-নীতার অযোধ্যা প্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা 
প্রবাহের নাট্যরূপ। শ্রীকুষ্ণ চরিত্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এশ্বরিকভাবের 
আরোপ ও শ্রেঠত্ প্রতিপাদন এই নাটকের মূল উদেশ্ঠ । 
সংলাপ, চরিত্র সথষ্টি, আক্লিক ইত্যাদি নাটকীয় কলা কৌশলের দিক থেকে 
“পাঁরিজাতহরণ, প্রীমন্তশংকরদেবের শ্রেঠ নাটক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। সংক্ষেপে 
নাটকটির কাহিনী নিক্নরূপ। প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের রাজা নরকান্রের 
অত্যাচার উৎপীড়নে দেবগণ অতিষ্ট এবং মত্্যধামের প্রজাগণের জীবন বিপর্যস্ত 
ছুবিসহ। একদিন দেবধি নারদ এই অভিযোগ নিয়ে দ্বারকাধিপতি শ্রীরুষ্ণের 
নিকট উপস্থিত। সেই সময় ক্রীরুষ্জ ও তার প্রথমা পত্রী রুক্সিণী একসঙ্গে বসে 
_ কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা পারিজাত ফুলটি শ্রীরুষ্কে 
উপহার দিয়ে নারদ প্রথম স্বর ফুলের মহিমা বর্ণনা করলেন এবং পরে দেবমাতা 
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অদ্দিতির কুগুল, বরুণের ছত্র, মণি-পর্বত ইত্যাদি নরকের হাত থেকে উদ্ধার করে 
দেবকুল রক্ষার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন। নারদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রও 
এসেছেন এবং তিনিও শ্রীরুষ্কে একই অন্গরোধ জানালেন । শ্রীরুষ্ণ সব শুনে 
পারিজাত ফুলটি রুক্মিণীর খোপার পরিয়ে দিলেন এবং দেবকুল রক্ষায় সম্মত হলেন। 
শরীরুফকে নিজ হাতে রুক্সিণীর চুলের খোপায় ফুলটি গুঁজে দিতে দেখে নারদ 
তৎক্ষণাৎ সত্যভামার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্তে রুক্সিণীর খোপার পারিজাত 
ফুল পড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন। “সতিনীর অভ্যুদয়” দেখে সত্যভামা 
অভিমানে, রাগে, ঈর্ধায় জলে উঠেন। ফলে শ্রী নরকাস্থুর বধ করে পরে 
ন্র্গ থেকে পারিজাত ফুল এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সত্যভামা সে 
প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে শ্রীকুষ্ণের সঙ্গে পরাগ জ্যোতিষপুর যাওয়ার জন্য জেদ 
ধরলেন। নরকান্থর বধ করে শ্রীকৃষ্ণ ভগদত্তকে সিংহাসনে বসিয়ে অদ্িতির কুগুল, 
বরূণের ছত্র, মনি-পর্বত ইত্যাদি সহ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে যান। 
নরকান্থুর বধে পরম সন্তপষট ইন্দ্র শ্রীরুষ্ণকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রীরুষণ 
তখন ইন্দ্রের কাছে সত্যভামার জন্য একটি পারিজাত ফুল প্রার্থনা করেন । কিন্তু 
ইন্দ্পত্বী শচী বাধা দেওয়ায় ইন্দ্র পারিজাত ফুল দিতে অস্বীকার করেন। তখন 
ক্ষন শ্রীরুষ্ণ একটি সমূল পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে নিয়ে আসায় ইন্দর-উপেন্দ্রের 
- তুমুল যুদ্ধ বাধে । যুদ্ধে ইন্্র পরাজিত হয়ে শ্রীরুষ্তকে পরমেশ্বর ভগবান মেনে 
নিয়ে সানন্দে পারিজাত বৃক্ষটি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন | দ্বারকায় ফিরে এসে 
অন্য কোন মহিলা ফুল চুরি করে নিতে পারে আশঙ্কা করে সত্যভাম৷ নিজ 
গৃহছ্ারে শ্রীরুষ্ণের নিজ হস্তে পারিজাত বৃক্ষটি রোপণ করান। 

নরকান্থুর বধ এবং পারিজাতহরণের মৃল কাহিনী ভাগবত ছাড়াও বিষুলপুরাঁণ 
এবং হরিবংশে পাওয়া বায়। ঘটনাক্রযের সামান্য তারতম্য থাকা সত্বেও ভক্তি- 
ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে যে কোন একটি কাহিনী অনুসরণ করেই নাটকটি রচিত হতে 
পারত। কিন্তু নাটকের ঘটনার বিন্যাসে শ্রীমন্তশংকরদেব নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে নরকান্থ্র বধ ও পারিজাতহরণের কাহিনী 
সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। পরম্পরের মধ্যে কোন আঙ্িক সম্পর্ক নাই, এমনকি 
রসোপলব্ধির জন্য একত্রিত করারও প্রয়োজন নাই | কিন্ত শ্রীমত্তশংকরদেবের 
উদ্দেশ্যই ছিল শ্রী/্ুষ্ণ চরিত্রের মহান্থভবতা, ভক্ত-বাৎসল্যতা, দয়া, প্রেম ইত্যাদির 
শেষ্ঠতব প্রতিপাদন করা। দেবমাতা অদ্দিতির কুগুল ইত্যার্দি অপহরণ করে 


৫৬ মহাপুরুষ শংকরদেব 


স্বর্গের সিংহানন অধিকার করা! নিজ পুত্র নরকান্থসকে বধ করে দেবরাজের এতবড় 
উপকার করার পরেও সত্যভামার জন্য সামান্য একটি পারিজাত ফুল দিতে 
অস্বীকার করা এবং যুদ্ধে হেরে অনুতপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্ষে ইন্দ্রের সব দোষ ক্ষমা 
করা শ্রীরু্ণ চরিত্রের এই মহৎ গুণ এবং ভক্ত-বাৎসল্যের হৃদয়গ্রাহী ভাব দর্শকের 
কাছে উপস্থাপন করাই ছিল নিঃসন্দেহে এই কাহিনী ছুটির একত্রিত করার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । তদুপরি কাহিনী বিস্তাসে ভাগবত এবং হরিবংশ অন্ুদরণ কর। ছাড়াও 
প্রয়োজনীর নাট্যকৌশল প্রয়োগ নাট্যকাবের নিজন্ব মৌলিক সৃষ্টি ক্ষমতার স্বাক্ষর 
বহন করে। যেমন হরিবংশে শ্রীন্ুষ্চ পারিজাত আনতে ত্বর্গে ঘাওরার সময় 
সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন প্রদ্যন় ও সাত্যকিকে। 
নাটকে সত্যভামা চরিত্র যে রকম জেদী, অভিমানী ও সতিনী-ইঈর্ধাপরায়ণারূপে 
অঞ্িত হয়েছে এবং তাকে ছ্বারকায় না রেখে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেভাবে স্বর্গে 
পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মুখোমুখী করে নাটকীয় ঘটনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার 
সহার়করূপে উপস্থাপিত হরেছে তা নিঃসন্দেহে নাট্যকারের গভীর মনোস্তাত্বিক 
জ্ঞানের পরিচায়ক | 

কাহিনী বিস্তাস ও ঘটনা ভ্রমবিকাঁশের পর যে দিকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তা নাটকটির চরিত্র স্থন্টি। আধুনিক সফল. নাটকের ন্যায় পারিজাতহরণের 
প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্টে সমূজ্জল | পারস্পরিক বৈপরিত্য ও 
সাদৃশ্তে উপস্থিত চরিত্রগুলো আশাতীতভাবে জীবন্ত। নাটকে সত্যভামা ও 
শ্ীরুষ্ণের অনুরূপ শচী ও ইন্দ্র পরস্পর সহধর্মীতার ভিত্তিতে অন্বিত। অপরদিকে 
কুন্সিনী ও সত্যভামা পারস্পরিক বৈপরীত্যের ভিত্তিতে চিত্রিত । 


চরিত্র স্থট্টির বাহক কলাকৌশল এবং উপস্থাপন ছাড়াও নাটকের চরিত্রকে 
স্বাভাবিক ও সজীব রূপদানের জন্য আধুনিক নাট্যকারদের অনুমোদিত শক্তিশালী 
ভাষা, সংলাপ, সংঘাত, ছন্দ ইত্যাদির ব্যবহার. শ্রীমন্তশংকরদেবের অবিন্মরণীয় শিল্প 
প্রতিভার পরিচায়ক । পারিজাতহরণ নাটকে বাহিক সংঘাত স্থষ্টর প্রধান সহায়ক 
নারদ চবিত্র। সত্যভামার মানসিক অন্তদন্দ স্ষ্টির কারণ শ্রীকুষ্তকে নারদ কতৃি 
পারিজাত ফুল উপহার এবং ক্রীরুঞ্ণের নিজ হাতে তা রুত্িণীর খোপায় পড়িয়ে 
দেওয়া।  নরকান্থুর বধের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসে শ্রীকুষ্ণকে পারিজাত 
ফুল উপহাব দিয়ে রুক্সিণীকে শুনিয়ে “ওহি দেব ছুর্নভ পারিজাত যো নারী পরিধান 
করে, সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম শোভাগিণী হয়। তাহেক ছাড়ি, স্বামী কথায় 
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জায়ে নাহি,” বলে পরমুহুর্তে সত্যভামার কাছে গিরে, “হা হা মায় কি কহব, 
এসব কথা কহিতে দোষ । হামো! দেব দুর্লভ পারিজাত পুষ্প স্ব্গহত্তে আনি 
কৃষ্ণক হাতে দেলো1--....তোমাক কটাক্ষ করিয়ে আগুন হাতে প্রিরা রুক্সিণীক 
মাথে পরম সাদরে সে দিব্য পারিজাত পিন্ধালে। আঃ তোমাক জীবন ধিক ধিক। 
সতিনীর অভ্যুদর দেখি কি নিমিত্তে প্রাণ ধরহ1৮-..-“সতিনীর অভ্যুদর” নারী 
হৃদয়ের এই চিরস্তন আঘাত পারিজাত ফুল কেন্দ্র করে সত্যভামার অন্তরে দ্রাউ 
দাউ করে জলে উঠে। এই পারিজাত ফুলই ইন্দ্র উপেন্দ্রের মধ্যে সংঘর্ষের চূড়ান্ত 
রূপ ও নাটকীয় উত্সক্য স্থষ্টির মূল উত্স এবং সহায়ক । শ্রীরুঞ্ আগে নরকান্থুর 
দমন করে “পাচু পারিজাত আনু” ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও বত্যভামা 
“হে স্বামী, হামার বহুত সতিনী, ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক দেবহ তাহে 
বুজায়ে নাহি। হামু কদাচিতো তোমারি সঙ্গ নাহি ছাড়ব, বললেও শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে সঙ্গ নেবে কি নেবে না, দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য গুনরোদ্ধার করে দেওয়ার 
পর সামান্ত একটি পারিজাত ফল নারদের সাথে পাঠাবে কি পাঠাবে না, 
পারিজাত ফুল পেয়ে সত্য ভামা৷ রুষ্সিণীকে শুনিয়ে, “হে বিদর্ভ রাজকুমারী, তহে৷ 
স্বামীকে খানে গোটা এক পারিজাত ফুল পায়ল। দেখু দেখু, যাবত সোহি 
পারিজাত তরু সমূলে উপারি কৃষ্ণক হাতে নাহি আনল, তাবত ছাড়লো নাহি। 
হামার পোভাগিক মহিমা পখো; পেখো।” বলে সগৌরবে অহঙ্কার করার 
উত্তরে রুন্সিণী কি উত্তর দের ইত্যাদি মুহূর্তের জন্য হলেও দর্শকের মনে নাটকীয় 
উৎসক্য (৫:9292010 59336) স্থষ্ট করে । 


বৈষ্ণব সাহিত্য ভক্তি রসে আপ্লুত । অন্ঠান্ রসসমৃহ এই রসের বহিরাবরণ 
মাত্র । পারিজাতহরণ নাটকে বীর রস, করুণরন ও. হাস্তরসের অনেক দৃষ্টান্ত 
থাকলেও ভক্তিরসই প্রধান । পরমপুরুঘ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ, মূনন করে 
তার পাদপন্ে সর্বান্ুকরণে আত্মসমর্পণ ও দাস্যভাবে ভক্তিলহকারে সেবার দ্বারা 
তীর সান্ধ্য লাভ. করাই ্রীমন্তশংকরদেবের একশরণ ধর্মের মূল কথা ।  নাট্যকলার 
মাধ্যমে পারিজাতহরণ নাটকে তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। এবং 
নিঃসন্দেহে তিনি রফলতা লাভ করেছেন । 

বিশুবধ নাট্যকলা-কৌশলের দিক থেকেও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অনুমোদিত 
নাটকীয় কাহিনীর পঞ্চ অবস্থার বা পঞ্চ সন্ধির প্রচ্চোগ পারিজাতহরণ-এর একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট | “সংস্কৃত রূপকে প্রধানভাবে পরিদৃশ্তয এই অবস্থা পঞ্চক-':-" 


৫৮ মহাপুরুষ শংকরদেব 


আন্ত, প্রযত্র প্রাপ্তাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম এবং সন্ধিপঞ্চক হল ক্রমে-_মুখ, 
প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ এবং নির্বহন। নাটকটির যে অংশে কাহিনীর মূল কারণ 
বীজাকারে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে মুখ, যেখানে বীজ কিঞ্চিত অস্কুরিত হয়__ 
তা প্রতিমুখ, যে অংশে নাটকের ঘটনা বিষম অবস্থায় উপনীত হয় তা গর্ভ, যে 
অংশে নাট্যুকাহিনী ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তা বিমর্শ এবং যে অংশে 
কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে বলে নির্বহন।” (অসমীয়া নাট্য সাহিত্যের 
জিলিউনি_ ডঃ হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য )। পারিজাতহরণ নাটকে এই সন্ধি পঞ্চক বেশ 
স্পষ্ট । নাটকের ষে অংশে মহধি নারদ শ্রীকুষ্ণকে পারিজাত ফুল উপহার দিয়েছেন, 
যেখানে নাটকীয় ঘটনায় মূল কারণ বীন্ঞাকারে প্রকাশিত তা নাটকটির আরম্ভ বা 
মুখ । - নরকান্থুর বধ করে ক্রীকুষণ পারিজাত ফুল আনতে যাওরা পর্যন্ত প্রযত্র বা 
প্রতিমুখ,ইন্দর কতৃক পারিজাত ফুল দ্রিতে অস্বীকার করার ্রীকুষ্ণ কি জোর করে 
পাৰিজাত বৃক্ষ একটি উঠিয়ে আনা এবং তার ফলম্বরূপ ইন্দ্র-উপেন্দ্রের যুদ্ধ-প্রত্যাশা 
বা গর্ভ, যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইন্দ্র কতৃকি শ্রীকুষ্ণের শরণ ও পারিজাত অর্পণ-**** 
নিয়তাপ্তি বা বিমর্শ এবং পরিশেষে সত্যভামার গৃহছারে শ্রীরু্জ কর্তৃক পারিজাত 
বৃক্ষ রোপণ নাটকীয় কাহিনীর ফলাগম বা নির্বহন। 


অংকীরা নাটকে স্বভাবতই গীতের প্রাধান্ত বেশী। তদুপরি চিত্রালংকার, 
শবপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রায় সব দিক থেকেই পারিজাতহরণের গীতসমূহ আকর্ষণীয়, 
বিশেষত ভাবের গাল্ভীর্য, শব্দ চয়ন--*..*ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাটকটির প্রথম ভটিমা 
(প্রশস্ত) একটি অপূর্ব সষ্টি। “নাটকীয় এঁক্য (৫240০ 4210) রক্ষা করে 
ছুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পৃথক কাহিনীকে একত্রিত করে রচিত এমন কঠোর উদ্দেশ্যধ্মী 
একখানা নাটকে কোন অংশেই নাটকীর কার্যযাবলীর 8৮০ ৪০৮০) সামান্ততম 
সংহতি বিনষ্ট না করা এবং সেই সঙ্গে নিজ নাটক কৃষ্টির উদ্দেশ্ট অন্ধ্র রাখা 
নিশ্চয়ই কম প্রতিভার কথা নয়। এইখানেই মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের 
সথষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব এবং কৃতিত্ব।” (অধ্যাপক শ্রীরাঁমচরণ ঠাকুরিয়া--....মুখবন্ধ 
পারিজাতহরণ নাট......দত্তবরুয়া এণ্ড কোম্পানী, গৌহাটা। ) 

সাহিত্যিক দৃ্িকোণের বিচারে শ্রীমন্তশংকরদেবের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের বিয়রে 
অসমীয়া সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে । যেহেতু “কীর্ভনঘোষাই” 
অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচকদের সর্বাধিক দৃষ্টিলাভ করেছে তাই অন্গমান হয় 
এই গ্রস্থই তার শ্রেষ্ঠ রচনা । জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবশ্য কীর্ভতনঘোষা”র 


ধর্মীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৫৯ 


পরেই ভাগবতের দশম ক্ধের স্থান। ভাগবত অসমের সাধারণ ভক্ত মানুষের 
অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থ । 

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মানদণ্ডে আবার অধ্যাপক ভঃ শিবনাথ বর্মন প্রমুখ আধুনিক 
সমালোচকদের মতে শ্রীমন্তশংকরদেবের “রুক্সিণীহ্রণ” কাব্য শ্রেষ্ট রচনা । বীররস, 
করুণরস, হান্তরস ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব গুণাবলীই এই কাব্যে সমাবেশিত। 
ডঃ মহেশ্বর নেওগ প্রমুখ গবেষক-সমালোচকদের মতে অবস্ঠ শ্রীমন্তশংকরদেবের 
রচনাবলী প্রচনাধর্মী এবং আদর্শআ্বুক হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনের পরিচয়,তাঁদের 
স্থথ-ছুঃখের কাহিনী তার রচনায় তেমন প্রতিফলিত হয়নি। অধ্যাপক বর্মণ প্রমুখ 
সমালোদকদের মতে অবার গ্রীমস্তশংকরদেবের রচনাবলীর কাহিনী সমূহ যদিও 
সর্বভারতীয় পৌঁরািক সাহিত্যে বধিত কাহিনী থেকেই গৃহীত, স্থানে স্থানে 
নিজন্ব কল্পনাপ্রস্থত কাহিনী সংযোজন তীর স্ষ্টির প্রতিভার সন্দেহাতীত প্রমাণ । 
তার রচনার. অসমের গ্রাম্য জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নিবিড় চিত্র 
পরিক্ষুট, কারণ তীর অধিকাংশ উপমাতেই আমরা পাই গাই-গরু, ক্ষেত-খামারের 
নান! ঘটনার বর্ণন! |. সে সময়ে প্রচলিত কবিতার প্রায় সব ছন্দই যেমন, ছবি, 
ছুলাড়ী, পয়ার, ঝুমড়ি, বক, কুহ্থমমালা ইত্যাদিঃ তিনি তার কবিতায় ব্যবহার 
করেছিলেন । তৎসম, তন্ভব শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার ছাড়াও শ্রীমন্তশংকরদেব ঘরোয়া 
কথ্য ও যবণিক শব্দের বহুল ব্যরহার তার রচনার লক্ষণীয় ভাবে করেছেন, যদিও 
প্রায় তেরহাজার পদ রচনা করা কবির পক্ষে শব্দ যোজন! সর্বদা রসোত্তীর্ণ হয়নি 
বলে একাধিক আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন।১২ 

শ্রীমন্তশংকরদেবের বিপুল সাহিত্য সম্ভার অপমের বিভিন্ন জনগোীর মধ্যে 
নিঃসন্দেহে এক ভাবাদর্শগত এ্রক্যের সেতু নির্মাণ করেছে। তীর সাহিত্য সংগ্রহের 
মাধ্যমে তৎকালীন স্থানীয় বিভিন্ন ভাষাবাদীর+ বিভিন্ন সংস্কৃতির মাস্থষের এই মিলন 
ছিল এক অভূতপূর্ব এবং বিন্ময়কর কীতি। এছাড়া সাহিত্যিক মূল্যাগ্নে তার 
রচনাবলী অদমীয়া সাহিত্যের মূল ভিত্তি হিসেবে আজও সর্বজন স্বীক্কত। 


॥ চতুর্থ অন্যাল ॥ 
সমাজ সংস্কারক 
॥ সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা- ধর্ম বনাম সমাজ-সংস্কার ॥ 


সমাজ বৈজ্ঞানিকদের মতে গোরঠীব্ধ মানব জীবনই সমাজ এবং সমাজের 
আরও অনেক স্বতঃচর্ত স্বাভাবিক উপাদানের শ্যার ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে 
অঙ্কাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাববাদী কিংবা বস্তুবাদী যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমরা 
তাকাই না কেন, বর দর্শনের উপারণ) “আত্মোপল্ধি” “মোক্ষ” অথবা “সাধারণ 
মানুষের আফিম'* যে সংজ্ঞা দেই না কেন, একথা মানতেই হয় যে ধর্ম আমাদের 
অস্তিত্বের মধ্যেই আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে 1011510009 ৫0770 
০9006 0) 5/10300% 00% 0 7165105০555, 151181045 1১0891% 75 10 
22081015৮67 ০9936600100, 3০. 50০%. 9০ 68৪1 9 10য50911 তত 
০9 ৪1৮০ এট 16119100. 00৮] 735. 02. 15 ৫9115 হণ 22৭ ৮০৫৮, 
আ০6 15 ০ ৪19৩ এ 60০৮ ৪ 116৮২ এব ধর্ম বাস্তবেরই 
গ্রতিবিদ্ব। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় ধর্ম প্রার়ই বাস্তব জীবনের সমস্তা সমাধানে 
মতা হেতু মাসষকে জগৎ থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগ্রহ প্রত প্রচেষ্টার 
প্রকাশ মাত্র। কারণ জীবনের দুঃখ যাতনার প্রতিক্রিয়া রূপেই ধর্মের জন্ম। 
অথচ ধর্ম বাস্তব জগৎ থেকে “ছুঃখ-জালা-যন্ত্রণা দূর করে_-তাকে বাসোপযোগী 
করে তোলার জন্য উদ্যোগী না হয়ে__বাস্তব জগৎ থেকে মাহষকে দূরে নিয়ে 
যায় এক ছুঃখহীন আদর্শ ভাবজগতে |” সমাজে ছুর্বলের প্রতি সবলের উৎপীড়ন 
নিপীড়নের ফলে কষ্ট “ছুখে, জালা-বনত্ণা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ যখন সম্পূর্ণ 
অসম্ভব তখন ধর্ম রক্ষাক্তা। সে প্রতিবাদ করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এক নতুন পদ্ধতিতে । 
অসহায় মানুষকে দেয় সান্তনা, ঈঙ্ষিত দেয় পরোক্ষ প্রতিকারের 1৮5 বন্তবাবী 
এই ব্যাখ্যার মানবের ভাবজগত বা আধ্যাত্মিক জগৎ অনুপস্থিত কারণ অলীক 
সতরাও অবাস্তব । বহু বিতকিত এই আলোচনায় না গিয়েও আমরা জানি যে 
সমাজ জীবনে ধর্ষের প্রভাব সুদূরপ্রসারী । সামগ্রিকভাবে জীব ও জগৎ ভিন্ন 
অথবা অভিন্ন সত্তা এই বিচারধর্মগুরু, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিষয়বস্তু । 
আমা জানি মূল উপাদান প্ররুতি। প্ররুতি থেকে দৃশ্তমান এই জগতের উৎপত্তি। 
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সদা পরিবর্তনশীল জগতের গর্ভে সুপ্ত জীবন অংকুরের ক্রমবিবর্তনের ফলম্বরূপ 
আমরা মানুষ বর্তমানে সমাজবদ্ধ প্রগতিশীল জীব। মানুষের সমাঁজের এই 
বিবর্তনের ইতিহাসই মানব ইতিহাঁস। সমাজ বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার স্থবিধের 
জন্য এতিহাসিক যুগকে আদি, আদি-মধ্য, যধ্য ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে 
বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষের ইতিহাস রচনা করেছেন। 

শ্ীমন্তশংকরদেব জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৪৪৯ খুষ্টাব্দে। সন তারিখের বিচারে 
তাই তিনি মধ্যযুগের মানুষ । অসমে এই যুগ ছিল জনগোঠীবাদ থেকে সামন্তবাঁদে 
উত্তয়ণের যুগ্ন | ইউরোপীয় রে'খেসা বা পুর্ণজাগরণের (১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সুচনা বর্ষ) 
সমকালীন হওয়ায় অসমীয়া বিদ্বৎ সমাজের কেউ কেউ্রীমস্তশংকরদেবের যুগকেও 
পুর্ণজাগরণ বা! নবজাগরণের যুগ্ন আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ 
বর্ণ প্রমুখ আধুনিক গবেষকরা সঙ্গত কারণেই শ্রীশংকরদেবের যুগকে পুর্ণজাগরণ 
না. বলে-শুধু “জাগরণের, যুগ আখ্যা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করছেন। কারণ 
ইউরোপীর পুর্ণজাগরণের সামগ্রিক. পটভূমি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । আর্থ 
সামাজিক দৃষ্টিভক্কি থেকে অসমের এই যুগ ছিল প্রকৃতপক্ষে জনগোর্ঠিতন্ত্র থেকে 
সামন্ততন্তরে উত্তরণের যুগ । 


ইতিহাসের আদিকাল থেকেই নীলপাহাড় আর. সবুজ সমতল-উপত্যকার 
বিস্তৃত ভারতের এই বিশাল উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডে নানা জাতি-উপজাতির বদবাস। 
নৃতত্ববিদদের মতে বোড়ো-কাছারী জাতি অসমের প্রাচীনতম অধিবাসী । 
পরবর্তীকালে নাগা, মিরি, মিদ্মী, মিজো, খাসি প্রভৃতি উপজাতি বিভিন্ন সময়ে 
এই অঞ্চলে এসে অবিভক্ত অসমের বিভিন্ন স্থানে যুগ যুগ ধরে পাকাপাকিভাবে 
বসবাস করছে । সবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (খুঃ ১২২৮) বর্তমান 
থাইল্যাণ্ড থেকে সিনো টিবেটান (81০০-11556থ0) জাতির “আহোম” নামে একটি, 
শাখা উপজাতি এসে ব্রহবপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসম বা আহোম রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করে| : কালক্রমে ভাবতীয় এতিহের সুমহান ভাতুন্থলভ সংমিশ্রগ-মিলনের 
প্রভাবে, নানা ধর্মী ও সামাজিক আচার-আাচরণে বিশ্বাসী এই সব নানা জাতি- 
উপজাতি নিয়ে গড়ে উঠে বৃহত্তর অসম এবং অসমীয়া জাতি । কিন্তু “এক-জাতি 
এক-প্রাণ” বা “শান্ডিপূর্ণ সহবস্থান” সেযুগে ছিল স্থদূর পরাহত। জাতি টৈষম্য 
থেকে জাতি বিদ্বেষের ফলে উপজাতি কলহ-বিবাদ ছিল কখনও কখনও প্রতিদিনের 
ঘটনা । ক্রমাগত যুদ্ব-বিগ্রহ লেগে থাকায় বাজশক্তি অস্থির, ফলে শাসনব্যবস্থা! 
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ছিল শিখিল। রাজ্যে সামান্ততম অরাজকতার সুযোগে সামস্তপ্রভুরা ক্ষমতা 
বৃদ্ধিতে তৎপর ছিল। 

শ্ীমন্তশংকরদেবের সমকালীন অসম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্থ-দামাজিক 
চিত্র অঙ্গধাবনের জন্য সেই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তার 
ফলম্বরূপ একদিকে আভ্যন্তরীণ সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্তদিকে প্রতিবেশী 
রাজ্য থেকে বহিরাক্রমণ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, ফলাফল, জনসাধারণের উপর তার 
ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভাব ইত্যাদি পর্ধ্যালোচনা প্রয়োজনীয় । 


শ্রীশৎকরদেবের সময় অসম বা আহোম রাজ্য ব্রষপুত্র উপত্যকার উত্তর-পূর্ব 
প্রান্তে ছিল সীমাবদ্ধ। আহোম রাজ্যের পশ্চিমে “কামরূপ” রাজ্য এবং তারও 
পশ্চিম-উত্তরে “বেহার” (কোচবিহার )শ্রীমন্তশংকরদেবের সময়ে অসমের অন্তভূক্তি 
ছিল না। অসম রাজ্যের পীমা ছিল পূর্ব অসমের নামদা নদী পধ্যস্ত। উত্তরে 
নামদাঙ্‌ থেকে দক্ষিণে কলং নদী পধ্যন্ত ভূখণ্ড ছিল কাছারী রাজ্য । এবং 
বর্তমান অঙ্গণাচলের পূর্বপ্রান্তে ছিল “চুতিয়া রাজ্য” | এই রাজ্যের রাজনানী ছিল 
“নদিয়াঃ। 

আমরা আগেই বলেছি শ্রীশংকরদেবের যুগ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ | 
প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ, রাজ্যের উান-পতন, আভ্যন্তরীণ কলহ, অরাজকতা, 
প্রজা উৎপীড়ন ইত্যাদি ছিল দেই সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা। শ্রীশংকরদেব তাঁর 
দীর্ঘ জীনকালে চারজন স্বনামধন্য আহোয নৃপতির রাজন্বকাল প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা চুচেনফার (খুঃ ১৪৩৯-৮৮) 
রাজত্বকালে। আহোম রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী ছিল মধ্যঅসমের রউপুর। 
টচেনফার মৃত্যুর পর তার পুত্র চুহেনফা (খুঃ ১৪৮৮-৯৩) সিংহাসন আরোহন 
করেন। তিনি মাত্র পাচ বছর রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর পর. ১৪৯৭ খুষ্া্ধে 
রাজসিতাসনে বসেন চুৎ মুং বা দিহিডীয়া রাজা (খুঃ ১৪৯৭-১৫৩৯.)। হিন্দু 
নাম “স্বগনারারণ” গ্রহণ করা তিনই প্রথম আহোম নৃপতি। রাজা কর্তৃক প্রজার 
ধর্মগ্রহণ একাধারে প্রজান্থ্রঞ্জন এবং তীক্ষ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একরকম সাক্ষ্য 
ইতিহাসে বিরল । শ্রীমন্তশংকরদেবের তিরোধানকালে আহোম পিংহাসনে অধিঠিত 
ছিলেন চুখাংফা (খুঃ ১৫৫২-১৬০৩) যিনি অপমের ইতিহাসে “খোরা রাজা” নামে 
সমধিক পরিচিত। 

প্রথম জীবনে শ্রীশংকরদেব আহোম-কাছারী, আহোম-চুতিয়া এবং ভূঞ্- 


সমাজ সংস্কারক ১০ 


কাছারী ইত্যাদি ফুদ্ধ-বিগ্রহ এবং তার ফলম্বরূপ নানা ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক 
পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন । শ্রীমন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন একজন ভূএগ 
সামন্তপ্রভু। 

অল্লকালমধ্যে অসমের পশ্চিম-উত্তরে ( বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ইতিহাসের 
দ্রুত পট-পরিবর্তন হরে যায়। ১৪৯৮ খুষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌, 
কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে খেনবংশের নবম ও শেষ নৃপতি নীলাম্বরের 
পরাজয়ের ফলে পরাক্রমশালী কামতা রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। দেখা দেয় 
আভ্যন্তরীণ অরাজকতা, সামন্ত প্রভূদের ক্ষমতাবৃদ্ধির লড়াই এবং একদিকে 
বুক্ষণশীল ধর্মীয় কঠোরতা এবং অন্তদিকে নিঃস্ব দরিদ্র প্রজা উৎপীড়গ। এদিকে 
১৫১৩ খুষ্টান্দে অসমের উত্তর-পুর্ব প্রান্তের চুতিয়া রাজা ধীরনারায়ণ আহোম 
রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্ত আহোম রাজ স্বগানারায়ণের নিকট পরাজিত হরে 
প্রচুর ক্ষরক্ষতির পর নিজ রাজধানী সদিয়ায় ফিরে যান। ইতিমধ্যে কামতা 
রাজ্যের পতনের পর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাব হেতু আভ্যন্তরীণ অরাজকতা 
অস্থিরতার স্থযোগ নিয়ে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ভূঞা সামন্তপ্রভুদের পরাস্ত 
করে ১৫১৫ খুষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ: এই রাজ্যের রাজধানী, প্রতিষিত হয় “বেহার+ (অধুনা কোচবিহীর ) 
নামক স্থানে। 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই অঞ্চলের আরো করেকটি উল্লেখযোগ্য সথদূর- 
প্রসারী রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় ঘটনা ছিল ১৫১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ভূঞা- 
কাছারী_ সংঘর্ষ এবং শ্রীমন্তশংকরদেবের ভূঞা রাজ্যের নিজ গ্রাম বরদোবা ছেড়ে 
রহ্পুত্রের উত্তরতীরে আহোম রাজ্যে গমণ এবং পরে ১৫১৮ খুষ্টাব্দ থেকে ১৫২৪ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত ৰখ্সর গাংমৌ নামক স্থানে বসবাস। পরে কাছারী- 
ভূটিয়াদের অত্যাচারে সেখানেও থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় শ্রীমন্তশংকরদেব গাংমৌ 
ছেড়ে মাজুলি ছবীপে (ক্রহ্পুত্র নদ দ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম ) চলে যান এবং 'ধুয়াহাটা” 
নামক স্থানে ভক্ত শিশ্তগণ সহ প্রা আঠার বৎসর বসবাস করেন। এই 
ধুরাহাটাতেই শ্রীশংকরদেবের প্রধান ভক্ত ও উত্তরস্রি শ্রীমাধবদেবের সঙ্গে মিলন 
ও তার ফলে আহোম রাজ্যে তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে “এক শরণ নাম 
ধর্মের” প্রচার এবং প্রসার অসমের সামাজিক ও ধর্মীয় পটপরিবর্তনের এক অতি 
গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ঘটনা |. অনতিকাল মধ্যে আহোম রাজ ন্বর্গনারায়ণ 


2 মহাপুরুষ শংকরদেব 


১৫২৩ খৃষ্টাব্দে চুতিযা রাজ্য অধিকার করেন এবং তার ছুই বৎসর পর ১৫২৫ 
ুষ্টান্দে আহোম কছারী যুদ্ধে কছারীদের পরাজিত করায় আহোম রাজদ্বের 
প্রভৃত প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় । কারণ পরবর্তীকালে (১৫২৭-৩২ ুষ্টাব ) অল্পসমর 
মধ্যে পরপর তিনবার মুসলিম আক্রমণ হলেও তিনবারই তারা পরাজিত হয়ে ফিরে 
যান। এরপর অবশ্য ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ প্রতাপশালী কৌচ রাজ নরনারায়ণের বৈমাত্রেয় 
ভাতা সেনাপতি চিলারায় আহোমদের পরাজিত করে কামবপ অধিকার করেন 
এবং ্মাপুত্রের উত্তরে নারার়ণপুর পর্যন্ত আহোম রাজ্যে কোচ আধিপত্য বিস্তার 
করেন। পরবর্তী আহোম-কোচ যুদ্ধে সেনাপতি চিলারার দ্বিতীর়বার আহোমদের 
পরাজিত করে দ্রিখৌ নদী পর্যন্ত কোচ রাজত্বের প্রভাব বিস্তার করেন। এই 
সমরকার আর একটি অবিশ্মরণীর এঁতিহাসিক ঘটনা ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালবৈশাখীর 
দ্যকা হাওয়ার মত গৌড়াধিপতি নবাব সুলেমান করনাণির সেনাপতি 
কালাপাহাড়ের কামরূপ আক্রমণ | এই আক্রমণের ফলে “যোগীনিতন্ ও 
“কালিকাপুরাণ' রচনাস্থল এবং পৌরাণিক শান্তরে উল্লিখিত এই অঞ্চলের স্বশরেঠ 
শাক্তপীঠ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । রাজনৈতিক অস্থিরতার এই অশান্ত 
পটভুমিকায় শ্ীমন্তশংকরদেবের স্থদীর্ঘ জীবন ছিল এক রাজনৈতিক অস্থিরতার 
ইতিহাস। জীবন সায়াহে কোচরাজ মহারাজ নরনারারণের আশ্রয়ও তার ব্যতিক্রম 
ছিলনা, যদিও এই রাজদরবারেই ঘটেছিল তার ধর্মীয় জীবনের আধ্যাঘ্মিক 
পরীক্ষা ও তার ব্যবহারিক সফলতা । 


আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই অঞ্চলে বসবাসকারী নানা ধীর ও 
সামাজিক আচার আচরণে বিশ্বাসী ছোট বড় নানা জাতি উপজাতি সেই সময়ে 
ছিল বহুলাংশে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ।  অত্যাবশ্তকীয় সামান্ত ব্যবহারিক বাণিজ্যিক 
আদান প্রদানের বাইরে সামাজিক-সাস্কৃতিক কোন মেল বন্ধন তখনও তাদের 
মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই জাতি বৈষম্যের ফলে পরম্পুরের প্রতি বিদ্বেষ এবং 
তাদের মধ্যে কলহ বিবাদ তখন প্রায়ই লেগে থাকত । অপরদিকে জাতিছেদ 
প্রথার বিষময় ফলম্বরূপ নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের স্বণা উৎ্পীড়ণ ছিল সমাজ 
জীবনে দৈনন্দিন ঘটনা । জাতপাতের বিচার, কর্মফল জন্মান্তরবাদের নিন্ফল- 
আশ্বান, পরলোকের ভয় ইত্যাদির অন্থশাপনে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছিল 
চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস । যুগ-যুগান্তর প্রচলিত এই জাতিভেদ প্রথা 
স্ষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈষম্য-বিদ্বেষের ফলে তৎকালীন অনমীয়া সমাজ ছিল 


সমাজ সংস্কারক ৬৫ 


এক অচল অনড় অসহায় অগ্রগতিহীন স্থবির সমাঁজ। এই সাথে" আমাদের 
আরো মনে রাখতে হবে যে সে যুগের একমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি কৃষি ছিল 
সম্পূর্ণ প্রক্কতি নির্ভর | তছুপরি ক্রটিপূর্ণ ভূমিবন্টন ও কঠোর কর প্রথার ভারে 
সাধারণ প্রজাবর্গ ছিল দরিন্র নিঃস্ব। যোগাযোগ ব্যবস্থ/, পরিবহণ ইত্যার্দির 
অভাবে ভারত উপমহাদেশ থেকে প্রার বিচ্ছিন্ন তৎকালীন অসমের সমাজ 
জীবন ছিল অর্থ নৈতিক দিক থেকে খুবই অনগ্রসর । জীবন যাত্রা ছিল গ্রামে 
বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফলে একদিকে রাজা তথা সামন্তপ্রভু ও ধর্মগুরুদের ছারা 
নিঃস্ব দরিক্র প্রজাদের শোষণ, স্বপ্য দান-প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, জাতিভেদের 
নিস্পেষণ এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছুভিক্ষ, মহামারী জর্জরিত সমাজ 
চিত্র ছিল ভয়াবহ ।ৎ 


প্রাক-শংকরী যুগে ও শ্রীমন্তশংকরদেবের আবির্ভাবকালে অসম তথা সমগ্র 
উত্তর-পূর্ব ভারতে হিনদরর্সের শাক্ত-তান্তরিক সম্প্রদায় ছিল ধর্মীয় আচার আচরণের 
শীর্ষ নেতৃত্বে। ইতিপূর্বে খুষ্টার চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজত্বের কাল থেকে 
অর্থাৎ সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক. অবস্থা থেকে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম 
জাগ্রত হয়ে উঠে। -পরবর্তা সময়ে খুষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সামন্তবাদী 
ভাবাদর্শের পূর্ণ বিকাশের কালে শংকরাচার্ধ্য (৭৮৮ খুষটান্দ-৮২৮ খুষটাদ ) বৌদ্ধ 
ধর্মের পতন ঘটিয়ে হিন্দুধর্ম হুদূঢ় ও স্বপ্রতিিত করেন। কালক্রমে হিন্দুর 
আডমরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ, পৃজা-অর্চণা, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে 
উঠান ধর্মাচরণ_ রাজা, অভিজাত সামন্তপ্রভু- এবং শাস্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ পপ্তিতদের 
একচেটিয়া অধিকারে. পরিণত হয়। তখন সমাজের নিযবর্ণের দরিদ্র জন- 
সাধারণের জীবনে ধর্ম হয়ে দীড়ায় উচ্চশ্রেণীর শোষণ উৎপীড়ণের আর একটি 
শক্তিশালী অন্ত্র। ইতিমধ্যে ছাদশশত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের আগমণ 
শুরু হওয়ার ভারতবর্ষের ইতিহাসে দ্রুত পরিবর্তন আরম্ত হয় । অপ্রতিরোধ্য 
ধর্াস্তরণ প্রক্রিয়া সত্বেও ইসলামের ধর্মী সরলতা, একেশ্বর-বাদ, জাতিভে 
হীণতা, ভাতৃত্ববোধ হিন্দুদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বাধা উপেক্ষা করে সাধারণ 
মান্যকে আকুষ্ট করে| একদিকে ব্রাহ্গণ্যবাদের নির্মম কঠোরতা আর অপরদিকে 
স্ষচ্ছলতর জীবনের প্রলোভনের বিরুদ্ধে “সামাজিক বিপ্লব” ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। 
ফলে শংকরাচাধ্যের পরবর্তী ভারতে শুরু হয়ে যায় আর এক ধর্মীয় নবজাগরণ । 


প্রাক-শবকরী যুগে যৎসামান্ত বিধু; দেবতার পুজা প্রচলিত থাকলেও অসমে 
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মহাপুরুষ শংকরদেবই এই বৈষ্ণব ধর্মের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ্ঠ সাধক, প্রবর্তক ও 
প্রচারক । 


আগেই বলা হয়েছে ফেখুষটায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাক-শংকরী যুগে এবং ্রীমন্ত 
শংকরদেবের জীবনকালেও অসমে প্রচলিত ধর্ম ছিল শাক্ত-তান্তরিক ধর্ম । উল্লেখ- 
যোগ্য যে এই অঞ্চলে তৎকালীন অনুন্নত কৃষিপদ্ধতি নির্ভর জনগোঠীবাদী সমাজ 
ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সমাজে নারীর স্থান ছিল প্রধান, পুরুষ ছিল গৌণ । শান্ত 
দেবীগণ ছিলেন ধরিত্রীর উর্বরতা ও ফলপ্রস্থতার প্রতীক। একমাত্র দেবীর 
তুষ্টি বিধান দ্বারাই জীবন সংগ্রাম অব্যাহত রাখা সম্ভব, এই ছিল বন্মূল বিশ্বাস। 
শশ্ত উৎপাদন প্রকৃতির উর্বরতা শক্তি নির্ভর । তাই উর্বরতা ও ফলপ্রস্থতা 
প্রক্রিয়ার মানবিক অনুষ্ঠান দ্বারা দেবীর আরাধনা ও সন্তষ্টি বিধান ছিল 
এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ । পণ্ড বলি, নর বলি (যোগিণীতন্্ ও কালিকা পুরাণ 
মতেনরেণ বলিনা দেবী সহত্রং পরি বৎসরাণ.। বিধিদত্েণ চাপ্রোতি তৃপ্তিং 
লক্ষং ত্রিভির্ণ রৈঃ1”__কালিকা পুরাণ ৬৭। ১৯) ধরিত্রীর উৎপাদিকাঁশক্তি 
বৃদ্ধির সহায়ক জ্ঞানে নরনারীর যৌনাচার, পঞ্চমকার ইত্যাদি উপকরণ সহযোগে 
দেবীর পুজা-অর্চনা ছিল ধর্যানুষ্টান। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে আদিম যুগের অন্ধ 
কুসংস্কার বিবেচিত হলেও এই সব আচার অনুষ্ঠান ছিল প্রকৃত পক্ষে জীবন 
ধারনের পক্ষে অত্যাবস্ঠক শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির বাস্তব ধর্মসম্মত প্রক্রিয়া ।৬ 
কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণদের সাহায্য-সহায়তা পুষ্ট এই শাক্ত-তান্ত্রিক ধর্মাচরণ ছিল সে 
যুগের প্রবল প্রভাবশালী ধর্মীয় আদর্শ। প্রচলিত কৌদ্ধ ধর্ম এমন কি বৈষ্ণব 
ধর্মও এই প্রভাবশালী ধর্যাচরণ থেকে মুক্ত ছিল না। এ্রতিহাসিকদের মতে 
শান্ত তান্ত্রিক আচার-অঙ্ষ্ঠান বৌদ্বধর্ষে অনুপ্রবেশের ফলে সেই ধর্মের পতন 
তরান্বিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযন্তশংকরদেব নিজেই ছিলেন শৈব-শাক্ত 
এতিহপুষ্ট ।  চরিতকারদের মতে শ্রীশংকরদেবের পূর্ব পুরুষ চত্তিবর ছিলেন শাক্ত। 
কথিত আছে কুসম্বর ভূএ শিব পুজান্তে শিবের বর লাভের পরেই শ্রীমন্তশংকরের 
জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখা হয়েছিল শংকর । কুদস্বর ভূঞা ছিলেন 
দেবী পুজক। নাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে শ্রীমাধবদেব ছিলেন শান্ত । চরিতকারদের 
বিবরণ থেকে জানা যায় শ্রীশংকর শিশ্য মাধবদেব মাতিশ্রাদ্ধে ছাগ বলির আয়োজনে 
উদ্যোগী হওয়ার শ্রীমন্তশংকরদেব আপত্তি করেন। তারপর দেবী পূজার পক্ষে ও 
বিপক্ষে অনেক তর্কবিতর্কের পর মাধবদেব পরাজয় মেনে নিয়ে শ্ীশখকরদেবের 


সমাজ সংস্কারক ৬গ 


শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগে শ্রীমন্তশংকরদেব শিল্ত 
অনন্ত কন্দলিও শান্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই মাতৃতান্ত্িক জনগোষ্ঠীবাদী 
সমাজের প্রতি শাক্ততান্ত্রিক ধর্মাদর্শের সহিত পিতৃতান্ত্রিক সামন্তবাদী সমাজের 
প্রতিভু বা ভাবাদর্শ বৈজ্ঞব ধর্ষের অবিস্বস্ভাবী সংঘাত সংঘর্ষ ছিল এঁতিহাসিক 
ভাবে স্বাভাবিক । 


উপরিউক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীর পটভূমিকার শ্রীমন্তশংকরদেবের 
আবির্ভাব ছিল অসমীয়া সমাজ জীবনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 
নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক, আধুনিক “অসমীয়া জাতির জনক” এবং অসমীয়া 
সাহিত্য সংস্কৃতির “শিরমণি স্বরূপ” শ্রীমন্তশংকরদেবের বহুমুখী প্রতিভা বিদগ্ধ 
পণ্ডিত জনদেরও বিন্মবিভূত করে । তার বহুমুখী প্রতিভার বিশেষ করে তার 
বিশাল সাহিত্য কৃতির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার যার পরোক্ষ ফল ছিল সমাজ- 
সংস্কার। কিন্তু তার একশরণ নাম ধর্ম প্রচারের প্রধান বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল 
সমসামরিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামন্তপ্রভৃদের ক্ষমতার লড়াই এবং নান! 
জাতি-উপজাতির ছন্দ কলহ। শ্রীমন্তশংকরদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র 
শক্তিশালী রাজতন্ত্ই দেশে শাস্তি স্থাপনে সক্ষম | তাই তিনি রাজতন্ত্রের বিরোধী 
ছিলেন না।. বরং তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। একাধিক ধর্ম প্রচলিত 
রাজ্যে রাজা যদি কোন একটি ধর্ম বিশ্বাদে বিশেষভাবে অন্ধুরক্ত হয়ে স্বধীয় 
প্রজাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ করেন তবে ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠে। 
ফলে রাজ্য ও রাজত্ব রক্ষা হুর সুকঠিন, পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ | _ ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসে মহামতি অশোক, ইংলগ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় চাদ প্রভৃতি 
বৃপতিদের রাজত্বের অবদান এই ভয়াবহ পরিণতির সাক্ষ্যবহূন করে । বাজ্যশাসন 
ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস প্রায় অনুপস্থিত থাকাই বাঞ্ছনীয় । রাজকার্যে 
রাজা হবেন ধর্ম নিরপেক্ষ |  শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবতিত ভক্তিবাদ বা ভক্তিধর্ম ছিল 
মধ্যযুগীয় অসমে রাজতন্ত্র সুদ করার ভাবাদর্শ। চরিতকারদের মতে আহোম- 
কাছারী যুদ্ধে জয়লাভের জন্য শ্রীমন্তশংকরদেব আহোম রাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
পরবর্তীকালে কোচ-আহোম যুদ্ধের সময়ও তিনি কোচ রাজকে কুটনৈতিক পরামর্শ 
দিয়েছিলেন বলে চরিতকারদের রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমন্তশংকরদেব 
চেয়েছিলেন রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সমাজে এক বিশেষ ধরণের লমাজবাদ প্রতিষ্ঠা । 

ধর্ম মানুষকে কেবল এক “অলীক ছুঃখহীন আদর্শ ভাব জগতে” নিয়ে যায় 


৬৮ মহাপুরুষ শংকরদেব 


না। ধর্ম মানুষকে কর্মেও প্রবুদ্ধ করে | আমরা জানি ধর্মের নামে সশস্ত্র যুদ্ধ 
বা রাজ্য বিস্তারের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে | সে যাইহোক, ধর্ম 
মানুষের পারমাধিক সম্পদ । কিন্তু একই সাথে ধর্ম আমাদের অত্যাবশ্যকীয় 
নৈতিক সম্পদ ও আমাদের কর্ণের অনুপ্রেরণা । গীতোক্ত ধর্মকে শুধু পারমাথিক 
লাভের বা মোক্ষ লাভের জন্য তাত্বিক আলোচনা আখ্য। দেওয়া যায় না। প্রখ্যাত 
চিন্তারিদ সাহিত্যিক রাজশেখর বন্গুর মতে, “সমস্ত বিদ্যা মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়, তত্ববিষয়ক (]1০০:16০1) ও ব্যবহারিক (6:9০৮০81)। কোন 
বিদ্যার তত্বাংশ না জানলে তার স্ুপ্রয়োগ হতে পারে না 1-*****গীতাতে দার্শনিক 
তত্ব অনেক আছে, তথাপি এতে মুখ্যত ব্যবহারিক বি্যাই কথিত হয়েছে। 
গীতা কেবল নীতিশান্ত্র বা ৩:০5 নয়। নীতিশান্্র বলে এই কাজ ভাল, এই কাজ 
মন্দ, বড়জোর বলে-_-এই জন্য ভাল, এই জন্য মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধিকন্তু 
বলেন এইবূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রের় তাতে মন বসবে, যা 
হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।" ধর্ম আমাদের কর্সেও প্রবুদ্ধ করে । তাই গীতা 
পাঠ শেষে আমরা দেখতে পাই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যাবতীয় ততজ্ঞান 
আহরণের পর অন কর্মবর্জন বা নৈষ্বর্ম অবলম্বন করেননি । বরং তৎক্ষণাৎ 
কর্মারস্ত করেন। পরিত্যক্ত গাণ্ভীব হাতে তুলে নিযে স্ববিক্রমে অর্জুন যুদ্ধ আরস্ত 
করেছিলেন । 

মধ্যযূীয় অদর্মে সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামস্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা । শ্রীমন্ত- 
শংকরদেবের যুগে (খুঃ ১৪৪৯-১৫৬৮) সেই সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থা 
ছিল দুঃখজনক | সমাজের অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূর করে শ্রান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য সর্বপ্রথম যে আবশ্তিক কাজ ছিল তার নাম “সমাজ বিপ্লব” বা সমাজের 
আর্থ-দামাঁজিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন । কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদ 
সে ঘুগে ছিল এঁতিহাপিক ভাবে অসম্ভব । কারণ বস্তবাদী আদর্শে সমাজ বিপ্লবের 
জন্য আবশ্যকীয় শর্ত ধনতন্ত্, পুঁজিবাদ ইত্যাদি ছিল অনুপস্থিত বা অনাগত | 
বিপ্লবের হাতিয়ার শ্রমিক প্রক্য, শ্রেণী সংগ্রাম অজানা অপরিচিত কারণ শিল্পবিপ্লব 
ছিল অজ্ঞাত।  পরবর্তীকালের জাতি বা জাতীয়তাবাদ তখনও কয়েক শতাব্দী 
পরে জন্মগ্রহণের প্রতীক্ষার । 

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ হীরেন গোহাঞ্ির মতে “বিপদের ভর 
হরণকারী সংসার অগ্নির দাহন থেকে মুক্তিদাতা ভক্তবশ হরি অবতারে নিহিত 


- সমাজ সংস্কারক ৬৯ 


আছে (এই ) পিতৃতান্বিক সামন্তপরভুর ভাবমৃত্তি। ভক্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা 
প্রতুর অন্তর জয় করে নিজ্ঞের জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস পায়। গ্োষীপতি সামন্ত- 
প্রভুতে পরিণত হওয়ার বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ছিল এই আধ্যাত্মিক মতবাদ 1”৮ 
গবেষক অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ বর্মনের মতে “বৈষ্ণব ধর্ম_সামন্তবাদী_ সমাজের 
সামন্তপ্রতুর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ভাবাদর্শ ছিল।৯ এই হচ্ছে বস্তবাদ। 
এখানে একটি কথা উল্লেখ না করে বিষরাস্তরে যাওয়া সমীচিন হবে না। যুক্তিবাদ 
ও ভাববাদ ছুটোই কি মানব অস্তিত্বে সত্য নয়? জন্ম-মৃত্যু দ্বারা সীমিত 
আমাদের জীবনে ব্যক্তিও সমষ্টিগতভাবে বস্তবাদ যেমন বাস্তব সত্য তেমনি সত্য 
ভাববাদ | মান্থষ বেঁচে থাকে এবং ভাবে । বাচতে বাঁচতে ভাবে বা ভাবতে 
ভাবতে বাচে। আমাদের বেঁচে থাকার জঙ্গে কর্ম যেমন অঙ্গাক্ষিভাবে জড়িত 
ভাবনাও তেমনি অবিভাজ্য | যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রীমন্তশংকরদেবের কর্মময় 
জীবন ও জীবনাদর্শ বিশ্লেবণান্তে তাকে একজন “সমাজ বিপ্লবী” আখ্যা দেওয়া 
যুক্তিযুক্ত কিনা তা সমাজ বিজ্ঞানীদের বিচার্য্ের বিষয় । আমাদের মতে শ্রীমন্ত 
শংকরদেব ছিলেন “সমাজ সংস্কারক” “দমাজ বিপ্লবী” নয় । কারণ তা না হুলে 
তার ধর্ম-দর্শনের আদর্শ যার ভিত্তিতে তিনি আজীবন তৎকালীন “ছুখজনক” 
সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনতে অবিরত প্রচেষ্টা করেছিলেন তার: প্রতিই 
অবিচার করা হবে। এঁতিহাসিক ভাবেও তা ছিল অসম্ভব । সে চেষ্টাও তিনি 
করেন নি। পৃথিবীর আর. সব ধর্মপ্রবর্তকদের স্যার তিনি চেয়েছিলেন তার 
জীবনাদর্শের জীবন্তরূপ। তিনিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজ ভাবাদর্শ সম্মত 
ধর্মস্থান__সত্র, নামঘর ; একাধারে সাধারণের সমবেত উপাসনা, ধর্মালোচনা 
ইত্যাদির জন্য আদর্শ মিলনস্থান এবং স্থানীয় সমস্তা সমাধানের জন্ত সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত সভাগৃহ। ভাববাদের ফনলকে বন্তবাদী দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে বা বস্তবাদের ফসলকে ভাববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিবেচনা হবে 
ভ্রমাত্মক। 

তীক্ষ মেধা ও অনুভুতির ভধিকারী মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব তার একান্তিক 
সাধনলব্দ প্রেম-ভক্তি বলে উপলন্ধি করেছিলেন যে ধর্মই তার সমসাময়িক নিবিড় 
অন্ধকার পথের একমাত্র প্রজলিত দিশারী । ধর্মই হবে তার কর্ম জীবনের 
ব্যবহারিক মূল মন্ত্। ধর্মের পথেই করতে হবে বাস্তব জগতের সকল সমস্তার 
সমাধান। বহুকাল প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য, জাতিভেদ, বর্ণাবিদ্ধেষ, ধর্মীয় 
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কুমস্কার প্রভৃতির রাজনৈতিক বিপ্লবী সমাধান প্রচেষ্টা সমসাময়িক পটভূমিকায় 
হবে নিক্ষল, কারণ তা হবে অপ্রাসঙ্ষিক, অসময়োচিত এবং এঁতিহাসিকভাবে 
অসম্ভব । 

শ্রী্তশংকরদেবের জাতি গঠন প্রক্রিরা প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। তিনি 
চেয়েছিলেন তার প্রবর্তিত “একশরণ নামধর্ম হবে নতুন অসমীয়া জাতির ধ্যান 
ধারণাগত ভাবাদর্শ। পাহাড়ে পর্বতে, সমতন উপত্যকাত্স বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নান! 
ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতি উপজাতি, এমন কি হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মের সকল মানুষ মিলে মিশে একত্রিত হয়ে গড়ে উঠবে বৃহত্তর অসমীরা জাতি, 
এই ছিল তার সমাজ সংস্কারক জীবনের দৃঢ় বিশ্বাস। 

বাল্যে প্রকৃতির শান্ত সৌম্য পরিবেশের প্রভাব, কৈশোরে-যৌবনে গুরুগৃহে 
রামারণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি নানা শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ অধ্যযণ 
এবং পরে সুদীর্ঘ বার বৎসর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লব্দ ফল 
স্বরচিত কবিতা, গীত, কীর্তণ, নাটক, উপাখ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে ধর্মপ্রচার 
পরোক্ষভাবে ছিল সমাজ সংস্কার। শ্রীমন্তশংকরদেবের সাহিত্যে সমকালীন 
সমাঙছের পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু ভাগবত, পুরাণ, ধর্মীয় উপাখ্যান, 
রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে বিধৃত ভারতীয় এ্রতিহ, সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার আদর্শ চিত্র তার সাহিত্যের মাধ্যমেই জনমানষে পরিবেশিত হয়েছিল । 
এবং সাধারণ মান্ষকে এক ধর্মাদর্শে বিশ্বাপী হতে উদ্বদ্ধ করেছিল। এই কথা 
বুঝবার জন্য আবাল্য কৃষ্ণের কিংকর এই মহাপুরুষের প্রেম ভক্তির দিব্য অন্গভূতি 
সম্পন সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের তাৎ্পর্ধ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 

ধর্ম মান্ুষেয় আর্থ-সামাজিক জীবনের তথা বাস্তবের প্রতিবিম্ব | শ্রীমন্তশংকরদেব 
প্রবতিত «এক শরণ নাম ধর্ম” ছিল জনগোষঠীবাদী মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে 


সামন্তবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের ফলে সৃষ্ট মানসিক পরিবর্তনের 
ভাবাদর্শগত ধর্মীয় প্রকাশ । এই ভক্তি-আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ ভক্তি-ধ্মপ্রচার 


এবং পরোক্ষভাবে সকল উচ্চ-নীচ জাতি-উপজাতির মান্ুষকে নিয়ে এক ধর্মের 
ছত্রছায়ায় এক জাতি এক প্রাণ গঠন। কিন্তু তৎকালীন সামন্তবাদী শাসকবর্গের 
মানসিকতা ছিল ভোগের মানসিকতা | সংযম, ত্যাগ, বিনয় ইত্যাদির উপর এই 
শ্রেণীর কোন আস্থা৷ প্রায় ছিলই না। রজগুণসমূহ এই শ্রেণীর প্রিয় নৈতিকতা 
ছিল। অপরদিকে সমাজের নীচুতলার মানুষদের দর্শন ছিল দুইবেলা ছুই মুঠো 
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খেয়ে বেঁচে থাকা। এদের নৈতিকতা ছিল তামসিক নৈতিকতা । সমাজের 
মধ্যবিভ্তদের মানসিকতা ছিল সত্ব গুণাশ্ররী। ফলে মধ্য ও নিম্নবর্গের মানুষদের 
অক্ষমতা স্বভাবতই এই শ্রেণীর মানুষদের প্রবুদ্ধ করেছিল নিবৃত্তি মার্গের প্রতি। 
অধ্যাপক ডঃ হীরেন গোহাঞ্রি যথার্থ বলেছেন যে, “এই ধরনের নিবৃণ্ডি মার্গের 
আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যাই হোক না কেন, এর ফলে সাধারণ প্রজাদের শাসকশ্রেণীর 
লুষ্ঠন ও শোষণের প্রতি নিবিকার ও সহনশীল করে তুলেছিল। ফলে সামন্ত 
শ্রেণীর সৌভাগ্য এবং শোষিত শ্রেণীর বৈষয়িক অবণতির পথ পরিষ্কার হয়েছিল।৯* 
সমাজের নিয় ও মধ্যবিস্ত শ্রেণীর নিকট এক শরণ নাম ধর্ম স্বভাবতই ছিল এক 
নতুন পথের সন্ধান। তীক্ষ ধী-শক্তি সম্পন্ন তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী 
শ্রমন্তশংকরদেব জানতেন যে সামাজিক বৈষম্যের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক 
অসাম্য। ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তান্ত্রিকতার জনপ্রিয়তা এবং স্থৃতি শান্ত 
শাসিত জাতিভেদ প্রথার বিশ্বাসী ব্রাঙ্গণ্যবাদের সন্মোহনী শক্তির বিরুদ্ধে 
জনগণকে একধর্ম, একজাতিতে সংগঠিত করার মূল মন্ত্রই হবে তীর. প্রবতিত: নাম 
ধর্ম। এই সাথে জনগণের বোধগম্য এবং একই সাথে সর্বভারতীয় চৈতণ্যের 
সঙ্গে একাত্ম অনুভব করার ভাষা “ব্রজবুলি” তার সাহিত্যের উপযুক্ত ৰাহন 
বিবেচনা ও ব্যবহার শ্রীমন্তশংকরদেবের এক অপূর্ব ব্যবহারিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত । 
ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে *85 09০ ০ টাোহা১জা? 10253550556 
19 5. 0855. 06 01050 92760152600. 2 ঠ5৩.00200000 11621215 116 10 
755০০ [00:9-”১৯ : তীক্ষু ব্যবহারিক জ্ঞানের অধিকারী শ্রীমস্তশংকরদেব 
একথাও জানতেন ষে মন্ুশান্ত্র শাসিত এবং স্বয়খ ত্রন্মার মুখনিঃস্থত কর্মকাণ্ডি 
ব্রাহ্মণরা তার ধর্ম সহজে গ্রহণ করবে না।তাই সমাজের নিম্শ্রেণীর প্রতি 
তিনি আক্ষষ্ট হয়েছিলেন । শ্রীমন্তশংকরদেব বলেছিলেন কলিতে *শূত্র কৈবর্ত প্রধান” 
(ভাগবত ১২।১৮৪২৯)। হরি ভক্তির ছুয়ার সব মানুষের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। 
ূন্র, কৈবর্ত, চণ্ডাল সকলেরই নাম ধর্মে ছিল সমান অধিকার | তিনি বলেছিলেন, 
“ভকতিত নাহি জাতি অজাতি বিচার ।” প্রেম ভক্তি জ্ঞান হলে জাতিভেদ 
বিচার দূর হয়ে যায়। শ্রীমন্তশংকরদেব সমাজ বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন 
সমাজ সংস্কারক । জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেননি, এমনকি 
তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধীও ছিলেন না। জাতিভেদ প্রথার প্রতি তিনি 
ছিলেন উদাসীন তিনি শুধু জাতি-বর্ণনিবিশেষে সকলের জন্য ভক্তি ধর্ের 


গ২ মহাপুরুষ শংকরদেব 


ছুয়ার উন্মুক্ত করে দ্রিরেছিলেন। : শ্রীমন্তশংকরদেব: প্রবতিত এক শরণ নাম 
ধর্মের এই “দহনশীলতা” স্থমহান ভারতীয় এত্যিহের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের এক 
অতি উজ্জল বৃষ্টান্ত। শান্ত, শৈব, বরহ্জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এমনকি মুসলমীনদেরও এক 
শরণ নামে ধর্মে গ্রহণ শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবনের বান্তব ব্যবহারিক দুরদিতার 
এক জলন্ত নিদর্শন। “নিরস আর কর্মকাণ্ডি যুক্তির ছারা নয় বরং গুরু ও ঈশ্বরের 
প্রতি অচলা ভক্তির দ্বারাই: অর্থাৎ মাত্র হ্বদরানুভূতির ছারাই মোক্ষ লাভ 
সম্ভব 1৮১৪ 
“তর্ক ব্দাগম জ্ঞান যোগশাস্ত্রে 

পুরুষকে করে অন্ধ । 
কোটি কোটি জন্মে মোর নজানিবে 

ইয়াত যার প্রবন্ধ ॥৮ 

(ভক্তি প্রদীপ ১২৯-__শংকরদেব |) 


এবং এই সঙ্গে ন্মরণীয়, 
“ভকতি সে চিত্ত : ভকতি সে বিত্ত 
ভকতি মোক্ষর বীজ 1” 
(ভাগবত দশম ১০৮৬৮৯-__শংকরদেব | ) 
তাই প্রচলিত ্রান্মণ্য ধর্মের ব্যয় বহুল নানা আচার অনুষ্ঠান বর্জন ছিল 
এঁতিহাসিক এবং অর্থ নৈতিকভাবে অপরিহার্য । নাম ধর্মে ভক্তের প্রাধান্ 
তাই বারে বারে আমাদের ম্মরণ করিয়ে দেয় কীর্তনের সেই অমর বাণী। 
“তপ জপ যজ্ঞ দান সবে বিড়ম্বন | 
কেবল ভক্তিতে তুষ্ঠ হোস্ত নারায়ণ ॥৮ 
( কীর্তঘোষা_-৮২৩, শংকরদেব | ) 


কথিত আছে প্রথমবার তীর্থ ভ্রমণের পর নিজ গ্রাম বরদোবায় ফিরে এসে 
স্বরচিত চিহ্ন যাত্রার অভিনয় দেখে শ্রীশংকরদেবের প্রগাঢ় প্রেম-ভক্তি উপলব্ধি 
হয়। সেই সময় শিক্ষাপ্তর মহেন্দ্র কন্দলি সহ উপস্থিত ভক্তগণ অবতার জ্ঞানে 
শ্রীমত্তশংকরদেবকে গুরু মেনে নামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই 
শ্রীশংকর ভূঞা শ্রীশংকরগুরু রূপে পরিচিত হন। 

প্রচলিত শক্তিশালী শাক্ত-শৈব ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বৈরিতা সত্বেও 
শ্রীমন্তশংকরদেব তত্শান্ত্রের দেহতত ( ষড়চক্রবাদ ) মেনে নিয়েছিলেন । তান্ত্রিক 
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দর্শনের “যা নাই দেহ ভাণ্ডেঃ তা নাই ব্রন্ধাণ্ডে” স্বীকার করে তিনি 
বলেছিলেন” নর 

“দেহর মহিমা আবে শুনিও বেকতে। 
্রহ্মাণ্র গুণমান আছে শরীরতে ॥৮ 
(অনাদি পাতন-_-১৯৯১ শংকরদেব |.) 
শাক্তদেবী_ ভৈরবীর প্রতি বৈরীভাব থাকলেও উৈরবরূপী শিবের প্রতি 
বৈষ্ণবদের বিদ্বেষ বিনোধ প্রতিফলিত হয় নাই । বরং বিষ শিবের অভিন্নতা 
শ্রীশংকরদেবের রচনায় স্পষ্ট | ভাগবতে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে শিবকে বলিয়েছেন, 
“আত নকরিবা খেদ নাহিকে কিঞ্চিতো ভেদ 
তোমারে আমারে এক কারা |” 
( ভাগবত ৮।৮৫৭৫১ শংরদেব |) 
বৈষ্ণব -ধর্মের এই উদার সহনশীলতা, শাক্ত-শৈবদের ভক্তি ধর্মে গ্রহণ_ 
নাম ধর্ম প্রচারের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্থাক্ষর বহন. করে। ঈশ্বরের এই হরিহ্র 
আত্মা,হরকে হরির সহিত একাত্ম করে শ্রীমন্তশংকরদেব হরের মুখে হরির গুণকীর্তন 
শুনির়েছেনঃ £ 
“হরি সে পরম দেব। হরিকেসে কর সেব। 
অজন্তা পালন্তা সবে হরি । হরি পদ শিরে ধরি । 
অরবণ কীর্তন করি । তেরে সে হরিব মায়া তরি |” 
( ভাগবত ৮1৮৫৮১১ শংকরদেব | ), 


“এহি জানি হরিহর ভেদ নকরিব। 
ছুইরো নাম গুণক সততে শুনিব ॥ 
কিন্তু একনিষ্ঠ করি হরিক ভজিব | 
ব্রহ্ম হর চরাচর কৃষ্ণত দেখিব ॥৮ 
(ভাগবত ১৭২৫৬-৭, শংকরদেব | ) 

সেই সময় প্রচলিত বলিবিধান, যাগঘজ্ঞ ইত্যাদি সহকারে পৃজা-অর্চনা কেবল 
রাজা ও ধনী সামন্তপ্রভুদের পক্ষে সম্ভব ছিল। বৈষ্ণব ধর্মে ফুল-ফল, জল, 
বিল্বপত্র সহযোগে অপেক্ষারুত কমখরচ করে ধর্মানুষ্টানের বিধান সাধারণ মানুষকে 
সহজেই ভক্তিধর্মে আকুষ্ট করেছিল । “অহম রাজ্যের লোক হরি ভক্তি, ধরিলেক ; 
অহম রাজার লোক যত ।” 
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বৈষ্ণব ধর্মের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার ফলে ক্র্কাণ্তী পাণ্ডিত্য অভিমানী 
্রাহ্মণরা এই ধর্মের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। শ্রীমত্তশংকরদেবের কর্মমর 
জীবনে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে আহোম রাজ্যে এবং পরে আহোম রাজ্য 
ত্যাগ করে কোচ রাজ্যে গমণ ব্রান্ষণ্যবাদের এই বিরুদ্ধাচরণের এঁতিহাসিক 
সাক্ষ্য | সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন এই বিরুদ্ধাচরণের পরোক্ষ 
ফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । একশরণ ধর্মের সরলতা, উদার সহনশীলতা 
ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা এই ধর্ম বিস্তারের অন্যতম কারণ। 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীমন্তশংকরদেবের মহাপুরুষিয়া ভক্তদের 
মধ্যে প্রবীণ গোবিন্দ ছিলেন গারো, পরমানন্দ মিরি, নরহরি আহোম, জয়রাম 
ভোট বা ভূটিয়া, চান্দসা মুদলমান এবং রামরাম ব্রাহ্মণ।১৩ চরিতকারদের মতে 
মহাতান্ত্িক বৈকুষ্ঠটনাথ ভট্টাচার্য শ্রীদামোদরদেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
নাম ধর্মে শরণ নেন। ইনি ভাগবত ভট্টাচার্য্য নামেও পরিচিত।৯৪ চক্রপাণি 
দ্বিজ ভট্টাচার্য বহু জজমান ত্যাগ করে ভক্তি ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে 
শ্রীশংকর রচিত দশম স্বন্ধ ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শা্লক্ঞ ব্রাহ্মণ অনন্ত কন্দলি 
ভক্তি ধর্মের শরণাগত হন।৯« একই সময় পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য 
শ্রীশংকরদেবকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করার অভিলাষ ত্যাগ করে তার শিল্তহ 
গ্রহণ করেন। কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুরার মতে অনন্ত কন্দলি ও সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য উভয়েই কোচ রাজসভায় সভা পত্তিত ছিলেন। শান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণদের 
নাম ধর্ম গ্রহণের আর একটি ঘটনা ঘটে শ্রীশংকর ভক্ত বুঢাখার ঘরে । কথিত 
আছে একদিন মাধবদেব প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ বুঢ়াখার ঘরে এক সভার আয়োজন 
করে শ্রধর ভট্টাচার্য, কবিরাজ মিশ্র, বামণাচার্য, রতকর কন্দলি, ব্রহ্ধানন্দ 
ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করেন। সভায় গীতা, ভাগবত 
ইত্যাদি পাঠ শেষ হলে মাধবদেব, রামরায়, ব্যাপকলাই, রামরাম প্রমুখ বৈষ্ণব 
ভক্তগণ সভায় যোগদান করে ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তর্কযুদ্ধে উপস্থিত 
্রাহ্মণ পপ্তিতগরগ যখন নাম ধর্মের েষ্ত্ব স্বীকার করলেন তখন ব্যাসকলাই সজোরে 
হরিনাম সহকারে নাম কীর্তন আরম্ভ করেন। সভাস্থ উপস্থিত সাধারণ শ্রোতারা 
নাম ধর্মের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন। 

শ্রীমস্তশংকরদেব জানতেন ঘে সংঘর্ষ নয় সমন্বয়, সহনশীলতা ও সাস্লেষণ দ্বারাই 
এক শরণ নাম ধর্ম জনমীনসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ধর্ম কখনও ব্যক্তিগত ব! 


নি 
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গোষ্ঠীগত সম্পদ নয় | ধর্ম মানব জীবনের পারমাথিক সম্পদ । তাই শ্রীমত্তশংকরদেক 
কোন ধর্মের প্রতিই বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না। 
“পরের ধর্মক নিহিংসিবা কদীচিৎ--***৮ 

আজীবন তিনি ছিলেন ধর্ণের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে একজন অক্লান্ত যোদ্ধা । 
শীমস্তশবকরদেব ত্রা্গণ্যধর্মের জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন নি, বরং তিনি 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা মেনেই নিয়েছেন । অবশ্ঠ সাধিকভাবে তিনি এই প্রথার 
প্রতি উদাসীন ছিলেন। নাম ধর্মে কোন জাতিভেদ প্রথা নাই । সব ভক্তই 
সমান ছিলেন। ব্রান্মণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনও এই ধর্মে নিষিদ্ধ 
ছিল না।- ভক্তি ধর্মে মুতি পুজার বিধান নেই। কিন্তু এই ধর্ম উগ্র 
পৌত্লিকা বিরোধি নয়। শ্রীমন্তশংকরদেব- নিজেই বরদোবার_ চতুভূর্জ বিষণ 
মুতির পুজা করেছিলেন। ব্রহ্ম সংহতি সত্তর সমূহে আজও বিষণ মৃতির পুজা 
প্রচলিত দেখা যায়। 

সমসাময়িক অসমীয়া সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ছিল অতি প্রকট । 
জনসাধারণের অধিকাংশ ছিল দরিদ্র নিঃস্ব । অসমীয়া সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 
সেই সময় একমাত্র উৎপাদন সুত্র কৃষিকার্য্যের- প্রতি শ্রীশংকরদেব তথা বৈষ্ণব 
ধর্মের উদাদীনতা ছিল অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার কারণ । সমাজ বিজ্ঞানীদের 
এই অভিযোগ অনন্বীকার্ধ্য | কিন্তু পাথিব সম্পদের প্রতি উদাসীন হলেও 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কুষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ধন সম্পত্তি আহরণে শিষ্যদের 
সর্বদাই তিনি উপদেশ দিরেছেন। অধ্যাপক শিবনাথ বর্মন উল্লেখ কলরছেন যে 
শীমন্তশংকরদেব “ঠগামি ভণ্তামী না করে পশুদের কষ্ট না দিয়ে, তছুপরি শুদ্ধমতে 
অর্থাৎ ভক্তদের দান করার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে চাষাবাদ এবং ব্যবসায় করার জন্ত শিষ্ঠুদের 
পরামর্শ দিয়েছিলেন।”১৬ চরিতকারদের রচনার এই বিষয় একাধিক কাহিনীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রদোবা চরিতে একটি চমৎকার তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীর 
উল্লেখ আছে। ব্যবসারী একভক্ত মরহ্ৃমে কমদামে নানাবিধ শস্ত কিনে রেখে 
মরম্থম শেষে মূল্য বৃদ্ধি হলে বিক্রি করে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন | তা দেখে 
অন্য ভক্তরা তার প্রতি ঈর্ান্িত ছিলেন । এই কথা শুনে শ্রীমন্তশংকরদেব একদিন, 
ভক্তদের ডেকে বললেন, “আমার এক্ষণি একশত টাকার প্রয়োজন, কার কাঁছে, 


আছে দাও।” কিন্তু কেউ দিতে পারলেন না। এই সময় ছুইজন ব্যবসায়ী] 
ভক্ত এসে গুরুর হাতে টাকা ভরি থলিটি দিতেই তিনি ঈর্ধাধিত ভক্তদের বললেন, 


৭৬ মহাপুরুষ শংকরদেব 


“বেপারী-ব্যাটার কাণ্ড দেখলে। এই রকম ভক্ত ধনী হলেও ক্ষতি নাই 1১৭ 
নারারণ দাস বা ঠাকুর আতার: কাহিনী এই বিষয় আর একটি চমৎকার তাৎপর্ধ্- 
পর্ণ ঘটনা। আহোম, কামরূপ-রাজ্য এবং ছুটানে পান তামুল সরিষা ইত্যাদির 
বেপারী ভক্ত নারায়ণ দাস যথেষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি প্রায়ই গরিব সংসারী 
ভক্তদের অর্থ সাহায্য করতেন। শ্রীশকর যাধবের উপস্থিতিতে তিনি একবার 
পর ভক্তদের বলেছিলেন যে তিনি: সম্পত্তিতে আসক্তি না রেখে লোভ স্বরণ 
করেন নিজ দ্রব্যের উপর, যোহ নিজ বিত্ত; কাম নিজ ভাধ্যা, ক্রোধ নিজ দাস-দাসী 
ও পুত্র কন্তার উপর | ঠাকুর আতার এই মন্তব্যে সনথষট হয়ে শ্রীশংকর সব আশ্রমী 
ভজদের গৃহি ভক্ত নারারণ দাস সম হতে উপদেশ দিরেছিলেন।১৮. সমাজের 
অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার প্রতি শ্রীশংকরদেব প্রত্যক্ষ উৎসাহ দান না 
করলেও অর্থ নৈতিক জীবনের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। বরং তৎকালীন 
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীমন্তশৎকরদেব ছিলেন একজন অত্যন্ত 
প্রগতিশীল ব্যক্তি। 


শ্ীমস্তশংকরদেব প্রথম জীবনে রাজা, কর্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণ ও নারীদের শরণ 
দেওয়ায় কুষ্ঠিত ছিলেন। নারীর জীবনে “পিতিই সতীর গতি” এই ছিল তৎকালীন 
বৈষবদের বিশ্বাস। পরবর্তীকালে শ্রীশৎকরদেব তীর মত পরিবর্তন করেছিলেন। 
নাতবউ কনকলতা, হরিদেব কন্ঠা ভুবনেশ্বর প্রমুখ নারীর! সন্রাধিপতি নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। শ্রীশৎকর নারী বিদ্বেষী ছিলেন না । তিনি নিজে ছুইবার বিবাহ 
করেছিলেন। সাধারণভাবে শ্রীশংকর প্রবতিত একশরণ ধর্ম সন্যাসবাদে বিশ্বাসী 
ছিল না। ভক্তিধর্মে সংসার ধর্ম পালন করেও ভক্ত হতে কোন বাধা ছিল না। 
একশরণ নাম ধর্ম মতে সংসারী লোকও কৃষ্চনাম শরবণ কীর্তন করে তীর শ্রীচরণ 
লাভ করতে পারে । 

অসমের প্রা প্রতিটি গ্রামে প্রতিষিত নামঘর এবং এইরকম শত শত 
নামঘর সমূহের প্রতি নিদরশ ও তাদের কাঁধ্যাবলী তন্বাবধানের জন্ত স্থাপিত 
আঞ্চলিক সত্রসমূহ শ্রীমস্তশংকরদেবের ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কারের প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন। নামঘর ভক্তিধর্মে শরণাগত ্রী-পুরুষ নিবিশেষে প্রতিটি গ্রামবাসীর 
সমবেত পাঠ ও উপাসনা গৃহ। নামধর্ের সরলতার আদর্শে নিগ্নিত সরলতম 
স্থাপত্যের নিদর্শন এই নামঘর জাতিবর্ণ নিহিশেষে অসমীয়াদের অতি পবিত্র 
ধর্থান। একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে নিরমিত হরি নাম শ্রবণ কীর্তন দ্বারা পরম 


সমাজ সংস্কারক ৭9 


আনন্দত্বরূপ পরমেশখবরের সানধ্য লাভ করার জন্তই নায়ঘর প্রতিষিত। সর্বোপরি 
নাম্ঘরের সামাজিক মূল্য অনন্বীকাধ্য | কারণ নামঘর সমূহ নানা সামাজিক 
সমস্তা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা নিষ্পত্ভির জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
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আমস্তশংকরদেব উদ্ভাবিত সত্র সমূহ একাধারে ধর্ম সংস্থাপন ও ধর্মপালন ছারা 
সমাজ সংস্কারের আবর্শ প্রতিষ্টান । সত্র পরিচালন পদ্ধতি কঠোর নিরমানবৃতিতা 
নিভর ছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ভক্তদের মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ 
ছিল না। তদুপরি সত্রীযা সমাজে সব ভক্তদের অধিকার ছিল সমান। সত্রে 


ভক্তদের জীবন যাত্রা ছিল কঠোর ত্যাগ বৈরাজ্ঞের উজ্জল দৃষ্টান্ত । ডঃ মহেশ্বর 
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88৩110565০6 :215 911 76609.৮২০ - কথিত আছে ভক্ত গোপাল দেবের 
শিল্াগণ একবার ভোজনের সুবিধার্থে তাকে একখানা সুন্দর পাথরের থালা তৈরী 
করে উপহার দিয়েছিলেন। শ্রীগোপালদেব কিন্তু খালাখানা নিতে অস্বীকার 
করলেন। পাথরের থালা তার প্রয়োজন নেই, তিনি বলেছিলেন, “ছু-বেলা 
ছু" মুঠো খাবার জন্ত ছু'খানা কলা পাতাই যথেষ্ট ।”২১ সন শবের বুৎ্পত্তিগত 
অর্থ__নৎলোকের বাসস্থান বা স্লোককে যে ত্রাণ করে। ভাবাদর্শগতভাবে যে 
স্থান ছিল, | 
“যত প্রবেশিলে তিনি তাপ দূর হয়। 
সংসারক চের করি বৈকুঠ্ঠেচলয় ॥৮ 
(রামরার় গুণাবলী ৬৮৫) 
বৌদ্ধ সংঘের সায় সত্র সূহ আদর্শ প্রতিষ্ঠান ছিল। সমসাময়িক অসমীয়া সমাজের 
নানা বৈষমা-অসাম্য, ভেদাভেদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সতরীর সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী 
সমাজ। মাধবদেবের জীবনী থেকে একটি ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এখানে 
উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোচবিহার সত্রে অবস্থান কালে একদিন 
রাজার ধাত্রীমা ছোট বড় শ্রেণী অনুসারে সকল ভক্তদের একখানা করে বন্ত দান 
করেছিলেন। ধাত্রীমার এরূপ বৈষম্যমূলক দান কার্য্যে মাধবদেব অনন্তষট হয়ে 
“কোনো ভক্ত বর কোন ভক্ত ছোট তাক। মই নিচিনিলো চিনি আছে আই 
(মা) তাক” বলে ভক্তদিগকে কাপোর ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
তখন লজ্জিত হয়ে ধাত্রীমা সবভক্তদের সমান বন্্র দান করেন । ২২ 


তীক্ষ সামাজিক চেতনাসম্পর শ্রীমন্তশংকরদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন 
সমাজে প্রচলিত বৈষম্য অসাম্যের ব্যবহারিক সমাধান ছিল তার সাধ্যাতীত এবং 
এঁতিহাসিকভাবে অপম্তব। তাই পৃথিবীর. আরো অনেক ধর্মগুরুদের স্ঠায় তিনি 
এক আদর্শ সত্র সমাজ উদ্ভাবন করেছিলেন । : শান্তি ও সাধ্যের উপর ভিত্তি করে 
প্রতিষ্ঠিত এই সব সত্র ছিল একাধারে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উৎস 
ও সমীজ সেবা কেন্দ্র। জীবন ধারণের যাবতীর বিষয় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নানা 
জনহিতকর কাজে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সত্র সমূহের অত্যাবশ্যকীয় কাজ 
হিসেবে গণ্য করা হত। সত্র ছিল মৃৎশিল্প, তাত শিল্প, কাঠ ও হাতীর দীতের 
তৈরী আসবাব পত্র, মূতি ইত্যাদি নানাবিধ কুটির শিল্পের উৎপাদন_ ও প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমকালীন অসমীর! সমাজ ব্যবস্থায় শ্রীমত্তশংকরদেব 


সমাজ সংস্কারক ৭৯ 


প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্মে নিহিত সমন্বয়, সহনশীলতা ও ভাতৃত্ব বোধের প্রভাব 
এতই সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে শ্রীচৈতন্যদেবের পরমানুরক্ত নিত্যানন্দের উত্তর 
পুরুষদের অনেকে ধর্মপ্রচারে উৎসাহিত হয়ে অপমে এসে সত্র স্থাপন করেছিলেন। 
কামরূপের দেরগীও অঞ্চলের “নিত্যানন্দ গোসাইর খান”, জোরহাট জেলার 
বরপথার অঞ্চলের পপুরুষত্তষ সত্র', নগাও জেলার “বরঙাবাড়ি” সত্তর শ্রীচৈতন্ 
সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং অসমে আজও নাম ধর্মের পবিত্র ধর্মস্থান |: 

দুঃখের বিষর পরবর্তীকালে ত্যাগ বৈরাগ্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত এই সত্তর সমাজ 
পূর্বেকার মহান আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। শ্রীমন্ত শংকরদেবের সাম্য শান্তিয় 
আদর্শ সত্রীয় সাজ আজ আর অসমীরা সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। 
একদা জনমানসে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত সত্র সমূহ নানাভাবে নতুন 
যুগের নতুন মূল্যবোধের কাছে অংশত অপ্রয়োজনীয়, অবহেলিত । 


কালক্রমে অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের স্থযোগে সত্রের ভক্তগণ ধীরে ধীরে 
অমবিমুখ এমনকি বিলাস প্রবণ'হরে উঠেন । একদিকে দ্বার্থসন্ধানী রাজান্ুগ্রহের ধন 
এবং অপরদিকে স্ব-ধর্মীবলম্বী সাধারণ মানুষের গুরুকর বৌদ্ধ সংঘের সক্ন্যাসীদের 
স্তায় বৈষ্ণব ভক্তদের ক্রমে অলস ভোগবিলাসী করে তোলে। ক্রমশ 
সত্রবাসী বৈষ্ণব ভক্তরা ব্যবহারিক বাস্তব জীবন ভূলে যায়। পাখি 
জগণু মিথ্যা মারা, একমাত্র সত্য কল্পনার ভাব জগৎ । শ্রীমন্তশংকরদেবের মহান 
ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ বিস্কৃত বিলাদ বৈভবপুর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত 
শ্রীশংকর পরবর্তী বৈষ্ণব ভক্তদের হয়ে উঠেছিল আদর্শ। শ্রকশরণ 
নামধর্মের পবিত্র ধর্মস্থান ও সমাজসেবা কেন্দ্র স্রদমূহ আজ সমাজ বৈজ্ঞানিকদের ও 
এতিহাসিকদের নিকট প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের স্টার শুধু গবেষণার বস্ত। 

আজ শ্রীমন্তশংকরদেবের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পর বর্তমান অসমের 
প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সত্র অনষ্ঠান সংকটকালে পলায়মান প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। ছুঃখপূর্ণ বাস্তব জগৎ পরিহার করে স্বর্ণপুরীসম 
চিরশান্তিমর কল্পনার ধর্ম জগতে আনন্দে বসবাস প্রচেষ্টার ব্যর্থ প্রয়াস । ব্যবহারিক 
প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের আর্থ সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে ছুতপূর্ণ 
পাধিব জগৎকে বাসোপযোগ্য করে নেওয়ার উশদেশ না দিয়ে ছুঃখকে স্বীকার করে 
এবং দুঃখপূর্ণ পাধিব জগৎকে মারাজ্ঞানে ত্যাগ করা ছিল সত্র অনুষ্ঠানের ভাবাদর্শ ।৪০ 
আবার কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে শ্রীমত্তশংকরদেব ছিলেন “আধুনিক 


৮ মহাপুরুষ শংকরদেব 


সমাজবাদের প্রবক্তা । “মানব সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস ।” একথা 
নিশ্চই অনস্বীকার্য । তবে তৎকালীন সামাজিক চেতনা সম্পন্ন গুশীজনেরা 
সেকথা ভাবতেন কিনা তা অনুমান সাপেক্ষ | 

কিন্তু বন্তবাদীদের সমালোচনা সত্বেও এবং বৈষ্ণব ধর্ম ক্ষতি হলেও জাতি-বর্ণ- 
নিবিশেষে আজও এই ধর্ষ অসমের প্রধান জাতীয় ধর্ম । অধিকাংশ জঙ্ত ধর্সানু্ঠান, 
সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চায় প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত ॥ শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবন ও জীবনাদর্শ 
আজও প্রতিজন অসমীয়ার “ভালবাসার ধন”, প্রত্যেক অদমীরার মনে টনতিক, 
সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের আদর্শ এবং অসমীয়া শিল্প সংস্কৃতির অফুরন্ত উতৎ্ন। 


॥ উপসংহার ॥ 


মহাপুরুষ শ্রীমস্তশংকরদেব অসম তথা ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় 
আদর্শের এক অত্যুজ্জল মূর্ত প্রতীক। অসমীয়া জাতি ও জাতীয়তাবাদের 
জনক শ্রীশংকরদেব আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষেব বহু পূর্বেই 
বলেছিলেন যে, তিনি অসমীয়া হয়েও ভারতীয় । তীর “অনাদিপাতন' গ্রন্থে 
আমরা পাই, 
“সবাতে অধিক ইটো ভারত বরিষ। 
যাত জন্ম লভিবাক দেবেরো হরিষ ॥ 


রাত্রি দিনে আমি বাঞ্ছা করে? যাক লাগি। 
হেন ভারতক পাইলো! কিনো পুণ্য ভাগি ॥” (১১২-১৩) 
তার একমাত্র সংস্কৃত রচনা “ভক্তিরত্বাকর”-এ “ভারতবর্ষের প্রশংসা” কবিতায় 
গর্বের সঙ্গে তিনি বলেছেন, 
পদেব সবে নিশ্চয় গায় এহি গীত। 
সেহি ধন্য যার জন্ম ভারত ভূমিত ॥ 
ভারতত নরজন্ম লয়ার কারণ । 
পারয় সাধিবে যার যেন প্রয়োজন ॥ 
(৯৭৪ শ্রীশংকর শি রামচরণ ঠাকুর কৃত অহ্থবাদ ) 
নতুন প্রজন্মের অসমীয়া বুদ্ধিজীবিদের একাংশের কাছে শ্রীমন্তশংকরদেব আজ 
যতই অপ্রাসঙ্গিক মনে হোক না কেন, অসাধারণ মেধা, তীক্ষ বুদ্ধি ও পর্বত প্রতীম 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহাপুরুষ “অসমের সামাজিক তথা মানসিক পরিমণ্ডলের 
সঙ্গে এত গভীরভাবে বিজড়িত যে, কোন অসমীয়ার পক্ষেই তীর প্রভাব থেকে 
নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা অসম্ভব। প্রতিজন অসমীয়ার জন্য শ্রীমন্তশংকরদেব 
এক অফুরন্ত প্রেরণার উত্স”১ হয়েই থাকবেন । এই সঙ্কে একথাও অনস্বীকার্ধ: যে, 
শ্ীমন্তশংকরদেব প্রচারিত সাম্য মেত্রী ও তার ধর্মে নিহিত প্রেম, অহিংসা) বিনয়, 
করুণা ইত্যাদি মানবীয় প্রমূল্য সমূহের সার্বজনীন আবেদন চিরদিন অগ্রান 
থাকবে ।”২ 


ঙ 


শ্ীমন্তশংকরদেব ছিলেন একজন কবি। সমকালীন কবিতায় প্রচলিত প্রায় সব 
ছন্দই যেমন, ছবি, ছুলাড়ী, পয়ার, ঝুনা, ঝুমুরি, ঝমক, কুহ্থম মালা ইত্যাদি তিনি 
তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন. এছাড়া স্বরচিত ছু'-একটি ছন্দের ব্যবহারও 
তার কবিতার আছে। সংস্কৃত ভাষার রচিত তাঁর কাব্য “ভক্তি রত্বাকর” 
সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ কাব্যের নিদর্শন। এই গ্রন্থের শেষে সংস্কৃত তোটয় ছন্দে রচিত 
বিখ্যাত ভটিমাটি ভিন্ন করেকটি বরগীতও তার এই অসামান্য কাব্যিক প্রতিভার 
পরিচয় বহন করে। একজন স্থনিপুণ নাট্যকার, নাটক রচনা, প্রযোজনা ও 
পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীমন্তশংকর একজন পারদর্শী অভিনেতাও ছিলেন । ধর্ম 
প্রচারে নাটকের ব্যবহার তার মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভার এক অভিনব স্বাক্ষর | 
নাটকে আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষার ব্যবহারেরও তিনি. পথিক্লত। সর্বোপরি 
তীর রচিত নাটকে ব্যবহৃত গদ্য অসমীরা এবং কোন কোন ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে 
বাংলা গগ্ভ সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন 
বিদগ্ধ ভাষাবিদ। তীর বিপুল সাহিত্য সম্তারে সংস্কৃত তৎসম, তদ্ভব শবের 
প্রাধান্য বজায় রেখেও তিনি প্রচুর অসংস্কত, অসমীয়া, ব্রজবুলি ও যাবনিক শব্দের 
ব্যবহার করেছেন। তদুপরি শ্রীমন্তশংকর ছিলেন একজন সঙ্গীত বিষারদ। অসংখ্য 
কীর্তন পদ রচরিতা তিনি নিজেই ছিলেন স্ুগার়ক, গীতিকার ও সুরকার | 
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংক্রীতের রাগরাগিগী নির্ভর তীর রচিত বরগীত সমূহ এক নতুন 
ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এছাড়াও তিনি ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী । বরদোবায় 
তার রচিত চিহ্ন যাত্রা অভিনয়ের প্রারস্তে সাত বৈকুষ্ঠের চিত্রান্থণ ও পরে বাজা 
নবনারায়ণের অন্থরোধে একশত বিশ হাত দীর্ঘ “বুন্দাবনী বস্ত্রে” কৃষ্ণলীলা অংকণ 
তার শিল্প প্রতিভার এক বিম্মরকর নিদর্শন । একজন বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক হয়েও 
তিনি জানতেন যে তখকালীন সমাজের আর্ সামাজিক কাঠামোর আমুল পরিবর্তন 
করা এঁতিহাসিক ভাবে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি তাতে হতাশ হওয়ার কোন 
কারণ দেখেন নি। কৃষিবিছ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়ন তার উদ্ভাবিত 
সত্র সমূহের ছিল অবশ্ঠ পালনীয় কর্তব্য । সর্বোপরি তিনি ধর্মগুরু । এককথায় 
শ্ীমন্থশংকরদেব ছিলেন সর্বকলাবিষারদ।_ প্রখ্যাত অপমীয়া কবি জ্যোতি প্রগাদ 
আগরওয়ালার মতে, “তার. মত সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ সেই সময়ের 
পৃথিবীব কেন, আজকের পৃথিবীর মহাপুরুদের মধ্যেও ছুলভ | তিনি ছিলেন 
নতুন ধর্ম প্রবর্তক, দার্শনিক ও বিদগ্ধ পণ্তিত। সমাজ সংগঠক ও নতুন সংস্কৃতির 
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রষ্ঠা, তিনি নিজেই ছিলেন নাট্যকার, নাটকীর কারিগরীর উদ্ভাবক, নাটকের 
প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা, সংক্গীতের একটি ধারার প্রবর্তক. গীত ও স্থুর 
রচনায় সিদ্ধহ্ত, নতুন নৃত্যভঙ্গীর পরিকল্পনা প্রণেতা এবং সর্বোপরি নাট্য বিশারদ 
এবং একই সাথে নতুন ধরনের বাছ্যযন্তর ধোল-করতাল ইত্যাদির নির্মাণ এবং 
সেই সবের পারদর্শী শিল্পী। তিনি ছিলেন অসাধারণ কবি, নাট্য সাহিত্য রচনায় 
সিদ্বহস্ত। অপরদিকে সত্রাদি স্থাপন করে, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের সংগঠক, রাষ্ট্রনৈতিক, 
আধ্যাত্মিক জীবনের সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করেও সব রকম মানবিক উৎকর্ষের 
মুকুট শিরমনি, বাস্তব জীবনকে অস্বীকার না করে গৃহী। মান্গষের আব্যান্বিক, 
মানসিক ও ব্যবহারিক সম্পদের এরকম পরিপূর্ণ বিকাশ ও তাদের সামগ্রস্ত সমতা 
একমাত্র শংকরদেবেরই দেখা যায়। সে জন্য বলা যায় যে শংকরদেবের ন্ঠায় 


প্রতিভাবান পুরুষ ইতিহাদে বিরল। তিনি ছিলেন মানুষের পূর্ণ সংস্কৃতির 
প্রতীক ।”৩ 


ীমন্তশংকরদেবের কৃতিত্ব কী এবং কেমন অন্থধাবন করতে হলে পূর্ব উল্লিখিত 
তীর সমকালীন অসমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ স্মরণ রাখা! 
প্রয়োজন। সেই সময় অবিভক্ত অসমের দুর্গম ঘন নীল পাহাড়ে পর্বতে বিক্ষিপ্ত 
বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উপজাতি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর পূর্বে আহোম, তারও পূর্বে 
চুতিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাছারী জাতির বদবাস ছিল। এছাড়া মধ্য অসমে ভূ 
সম্প্রদায় এবং গাঙ্ষেয় উপত্যকা থেকে কিছু ভাগ্যান্বেষী নবাগত নিয়ে ছিল অসম। 
মধ্যযুগীয় দুঃসহ সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় তন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারি্র্য,কলহ- 
বিবাদ, জাতি বিদ্বেষ, উচ্চশ্রেণীর শোষণ উৎপীড়ন জর্জরিত ছিল অসমীয়া সমাজ 
জীবন । শ্রীমন্তশংকরদেব তার সহনশীল সমন্বয় নীতি নির্ভর নব বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন ও 
প্রচার দ্বারা সর্বপ্রথমে এক বৃহন্তর অদমীয়া জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব 
ধর্ম হর অসমীয়া জাতির জাতীয় ধর্ম। তিনি সাধারণের বোধগম্য ব্রজবুলি মিশ্রিত 
অসমীয়া ভাষায় ধর্মীর সাহিত্য রচনা করে এক অসমীয়া জাতীয় ভাষা সৃষ্টি 
করেন। সর্বোপরি এই ধর্ম ও ভাবার ঘনিষ্ঠতা হেতু সর্বভারতীয় টৈতন্ের সাথে 
একাত্মবোধ, অসমীয়া হয়েও ভারতীর, এই ভাবাদর্শে আপামর অসমীয়া জনগণকে 
উদ্ধন্ধ করেন। শ্রীমন্তশংকরদেবের প্রতিভার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তীর বহুমুখী 
প্রতিভা । তীর বহুমূখী প্রতিভার তৃতীয় সাক্ষর তীর বাস্তবধ্মী জাতি গঠন 
প্রক্রিয়া । 


৮৪ মহাপুরুষ শংকরদেব 


একজন কালজয়ী প্রতিভাবান মহাপুরুষ তীর যুগের একাধারে অষ্ঠা এবং 

সথষ্টি। একটা যুগসদ্ধিক্ষণে স্বাভাবিক এঁতিহাসিক প্রয়োজনেই তার আবির্ভাব । 
বহুধা বিভক্ত মধ্যযুীয় অসমীয়া সমাজের প্রধান এক্যশক্তি, ডঃ বিরিক্িকুমার 
বড়য়ার মতে, 4. ০22060605 2০:০০ | তিনি সব জাতির মানুষকে ভক্তিধর্মের 
আশ্রয়ে এঁক্যবদ্ধ করে এক বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অসমীয়া 
সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরু। সন্দেহ নেই, শ্রীমন্তশংকরদেব অসমীয়া জাতি ও 
জাতীয়তাবাদের জনক, তীর বহুমুখী প্রতিভার বহুবিধ সাক্ষর অসমীয়া সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সমাজে নিয়মান্ুুবততিতা, আতিখেয়তা ও পরধর্ম 
সহিষ্ুতা। ডঃ ভবপ্রসাদ চলিহার মতে, শ্রীমন্তশংকরদেব “2০৩0 ৮১০ 
10001159 ০£ 200609] :০০0-65562006,  [61191009 01679005৪1৭ 
10:0006015 2519600. 2129025 00 70০016. [0১5 05901110৪00 
01061115699 01১8৮ 5. ঘিওণ 10 4১552100695. 9001675, ৮3০. 00169 ৪20. 
6110৬ 0০61105 009৮ 55156 209009 6০ 660010 ০£ 4১59৪00 95 
10৩-600109901 035 05515 ০? 9810150ণ69. 0০552950 10. 4592172. 
4১99 19 00061 ৪. 0560 6 ০0৫ ৪66005 60. 291391001091 
99015910559 130. 0058650. 210705 2%5700109 32955 60 00915 
£855909,০£ 6০৫2১-7৪ শ্রীম্তশংকরদেব আজও অসমীয়া জাতির প্রাণপুরুষ, 
অদমীয়া জনগণের অফুরন্ত প্রেরণার উৎ্প। কৰি যতীন্দ্রনাথ ছুয়ারাঁর ভাষায়, 

“অসমর রীতি-নীতি অসমর সদাচার, 

অসমর ধর্ম-ভাব অসমর ব্যবহার-_ 

সকলোকে তুমি দেব সজালা নতুন সাজে, 

তোমার গরিম। গীতি হৃদয়ে হৃদরে বাজে ॥'” 

অসমের সর্বশ্রে্ঠ মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেবের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের 

মূলভিত্তি তার দেবপ্রতীম ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ দৈহিক বলের অধিকারী 
শ্রীমস্তশংকর ছিলেন তীক্ষ ধীশক্তি সম্পন্ন দৃঢ় এবং অদম্য মনোবলের অধিকারী । 
তীর বাস্তব ব্যবহারিক বুদ্ধিও ছিল অত্যাশ্চ্্যভাবে প্রথর । রণকৌশল অভিজ্ঞ 
সেনাপতির স্তার ধর্ম রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে তিনি পশ্চাদোপসরণ করতে কুঠিত 
ছিলেন না। কাছারীদের অত্যাচারে প্রথমে নিজ বাঁসভূমি বরদোবা ত্যাগ করে 
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আহোম রাজ্যে গমণ এবং পরে আহোম রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট. হয়ে আহোম 
রাজ্য ত্যাগ করে কামরূপ কামতা রাজ্যে বাস পরিরর্ভন ছিল তার এই বাস্তব 
ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষর | 
বৈ ধর্মে নিহিত 'ত্যাগ বৈরাগ্য” একশরণ ধর্মের মূল আদর্শ । তাই একথা 
অনস্বীকার্য যে, শ্রীমন্তশংকরদেব প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্ম বহুলাংশে জীবন বিমুখ 
ছিল। 7 ৰৃ নত 
“শুনা সমাজিক, কৃষ্ণর চরিত্র, অমুত ইসে প্রধান । 
অহিক্ষণে আছে অহিক্ষণে নাই টাটেক নাটক মায়া । 
পন্মপত্র জল জীবন চঞ্চল অথির মনুষ্য কায়া ॥ 
( ভারবত, ১।২৫৬, শংকরদেব | ) 
কিংবা, 
পপুত্রদ্ধারা গৃহবাস মিছা! তাত অভিলাল 
সবে সপোণর নিধি প্রায় । 
যতদেখা ধন ধান যাইবে তেতিক্ষণে প্রাণ 
সঙ্গে এক রতিও না যায় ॥ 

(নিমি নৰসিদ্ধ সংবাদ ৬৮-৬৯, শংকরদেব | ) 
ইত্যাদি ধরনের উক্তি শ্রীশংকরদেবের সাহিত্যে নানা স্থানে, নানা প্রপক্ষে বার 
বার উল্লিখিত হয়েছে। যৌবনে ভূঞা শিরমণি পদ ত্যাগ, বিষয় সম্পত্তির 
দায়িত্বভার প্রথমে কাকাদের হাতে অর্পণ করে ধর্ম কর্মে আত্মনিয়োগ, পরে সমস্ত 
দারিত্বভার জামাতার উপর অর্পণ করে দীর্ঘকাল তীর্থবাস নিঃসন্দেহে 
শ্রীমন্তশংকরদেবের বিবাগী মনের পরিচায়ক । কিন্তু তার জীবনাদর্শ বহুলাংশে 
জীবন বিমুখী হলেও তিনি কেবল জীবন-বিতরাগী দার্শনিক তত্র প্রবক্তা ছিলেন 
না, আজীবন তিনি ছিলেন অনৃষ্টবাদী আত্মতুষ্ট কর্ম-বিমুখ জীবনের ঘোর বিরোধী । 
আধ্যাত্মিকতার উচ্চ-মার্গে অবস্থান করেও তিনি কোনদিন পুরুষাকারে বিশ্বাস 
হারাননি। প্রক্কত পক্ষে তার অভূতপূর্ব সাফল্যের পশ্চাতে ছিল তার বৈপ্লবিক 
মন, অফুরভ্ত মনোবল ও  ক্লান্তিহীন কর্মক্ষমতা | ডঃ শিৰনাথ বর্জনের ভাষার, 
এশবকরদেবের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে তা হলো তার বৈপ্লবিক. 
মন। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সন্মুধীন হয়েও নিজের বৈপ্লবিক আদর্শ বাস্তরে 
বূপাগ্রিত করার অদম্য সাহস ।.-*একাধারে চিন্তাবিদ তথা কর্মবীর শংকরদেব 


৮৬ মহাপুরুষ শংকরদেব 


তার আদর্শ প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি 
ছিলেন সদা! ব্যস্ত ।”৫ 

শ্রীমস্তশংকরদেব জ্ঞানযোগী হয়েও  কর্মযোগে বিশ্বাসী, তিনি ছিলেন 
প্রেম-ভক্তি'র আদর্শ পুরুষ। প্রাত্যহিক জীবনের কোন বাধা, ছুঃখ-ন্ত্রণা 
সামাজিক লাঞ্ছনা, বৈরীতা, ধর্মীয় গোড়ামি কোন কিছুই তাঁকে তার জীবনাদর্শ 
তথা ধর্ম বিশ্বাস বাস্তবে রূপারিত করার জন্ত বিরামহীণ সংগ্রাম থেকে বিরত 
করতে পারেনি। শৈশবে পিতৃমাতৃহীণ, গুরুগৃহে কঠোর নিয়মান্থবতিতার মধ্যে 
কঠিণ অপ্যবসার সহকারে নানা শাস্ত্র পাঠ, যোগাভ্যাস, গৃহে ফিরে সাংসারিক 
দায়িত্বভার বহন, বিবাহ, পত্বীবিয়োগ, কন্যার লালন পালন, বিবাহদান, বিষয় 
সম্পত্তি জামাতার হাতে সমর্পণ করে তীর্থ যাত্রা, দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসে ধর্ম 
কর্মে আত্মনিয়োগ, দ্বিতীয়বার বিবাহ, কাছারীদের অত্যাচারে দেশত্যাগ, আহোম 
রাজ্যে বাস, শান্তজ্ঞ পণ্ডিতদের চক্রান্ত, রাজ রোষ, জামাতার শিরচ্ছেদ, একাধিক 
সন্তানের অকালমৃত্যু, আহোম রাজ্য ত্যাগ, কোচ রাজ্যে আশ্রয় লাভ ইত্যাদি 
সব কিছু মিলে শ্রীমন্তশংকরদেবের ব্যক্তিগত জীবন বহুলাংশে ছিল এক দ্ুঃখময় জালা 
যন্ত্রণার ইতিহাঁস। কিন্ত প্রবল বাধা সত্ত্বেও তার জীবনাদর্শ নাম ধর্মের জনপ্রিয়তা 
তাঁর অসাধারণ কর্ম প্রেরণার উত্স ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন বিলাস বহুল 
জীবন যাত্রা ধর্ম জীবনের প্রধান বাধা । তাই তীর জীবনে আমরা দেখতে পাই: 
উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত বিষয় সম্পত্তি ভোগের অনীহা, অযাচিত রাজ সন্মান, 
বিষয় প্রতিপত্তি অকুষ্ঠ চিন্তে প্রত্যাখ্যান । সর্বোপরি তিনি তার অনলস দীর্ঘ কর্ম 
জীবনের প্রতিটি অবসর মুহূর্ত সাহিত্য স্থষ্টি, কবিতা, সংগীত, নাটক রচনা, ধর্ম 
উপদেশ এবং দার্শনিক তত্বালোচনায় অতিবাহিত করেছেন । জীবনের প্রায় 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আপন প্রতিভার সাক্ষর রেখে গিয়েছেন । তীর অসাধারণ 
জীবনালেখ্য তাই আমাদের বিশ্ময়াবিভূত করে । আমরা মুধ্ধ হই। শ্রীমন্ত- 
শংকরদেবের মত বিদগ্ধ গুণীজন সত্যই ইতিহাসে বিরল। 

আজ শ্রীমন্তশংকরদেবের জন্মের সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর বর্তমান পরিবতিত 
সামাজিক পটভূমিকায় তীর জীবন ও জীবনাদর্শের প্রাসঙ্কিকতা কতটা, এ বিষয় 
আলোচনার অবকাশ আছে । অসমীয়া বুদ্ধিজীবি মহলে এটি একটি বিতকিত বিষয় । 
বস্তবাদী সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে -শ্ীমন্তশংকরদেব ছিলেন আধুনিক 
সমাজবাদের প্রবক্তা । সাম্য মৈত্রী ভিত্তি করে এক শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ 


উপসংহার ৮৭ 


ব্যবস্থা ছিল তার আদর্শ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ছার! সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তার পক্ষে এঁতিহাসিক কারণেই 
অসম্ভব ছিল। তাই তিনি ধর্মীয় আদর্শের আশ্রয় নিয়েছিলেন । সে যুগে তার 
প্রবর্তিত ধর্ম ও তার সহজ সরল ধর্মীর অনুষ্ঠান ছিল একটা বৈপ্লবিক 
আদর্শ। নববৈষ্ণব ধর্ম সেই কাল্পনিক শোবণমুক্ত আদর্শ সাম্যবাদী 
সমাজের আন্তরিক উদাত্ত আহ্বান। আবার কোন কোন গুণীজনদের মতে 
শ্রীমন্তশংকরদেব প্রেম-ভক্তির আদর্শ। তার প্রবতিত একশরণ ধর্মের মূল বক্তব্য 
সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকুষণেয় পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তণ দ্বারা তার 
সান্ধ্য লাভই মানৰজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । 

আমাদের প্রশ্ন, বর্তমান হিংসার উন্মত্ত পৃথিবীর ক্রুত ক্ষয়িষণ মূল্যবোধ ধরে 
রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে রত সমাজ ব্যবস্থার যীণ্ু, বুদ্ধ, মহম্মদ, রামরৃষ্ের সাম্য-মৈত্রী 
প্রেম-ভালবাপার আদর্শ কী একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? না, তা নয়। আর তা 
যদি__না হয় তবে শ্রীমন্তশংকরদেব শুধু বর্তমান অসমীরা সমাজে কেন, ভারত তথা 
বিশ্ব মানব সমাজেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় নি, যাবে না। একশরণ ধর্মে নিহিত 
অহিংসা, প্রেম, দয়া, সাম্য মৈত্রী ইত্যাদি অমূল্য মানবীয় সম্পদগুলোর সার্বজনীন 
আবেদন মানুষের মনে চিরদিনই উজ্জল হয়ে বেঁচে থাকবে। শ্রীমত্তশংকরদেবের 
জীবন ও জীবনাদর্শের সর্বশ্রেষ্ট বৈশিষ্ট্য তার সহনশীলতা ও সমন্বয় নীতি, সাম্য- 
মৈত্রী, অহিংসা, ভাতৃত্ববোধ মনে হয় বর্তমান পৃথিবীতে আজ বড় বেশী প্রয়োজন । 
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২। শ্রীমন্তশংকরদেব- হুরিশ্চনদ্র উপাখ্যান (৬১৩-১৪ ) 

৩। মহেশখর নেওগ-_ শ্রীত্রীশংকরদেব, পৃঃ ১১৫। 

৪1 7 ত্র পুৃঃ১১৬৯৮। 

৫। রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী__শ্ীরমেন্রন্্র তর্কতীর্থ কর্তৃক অনুদিত, 

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ৪২-৪৮, ু্টব্য। 

৬। লক্ষীনাথ বেজবরুয়া _প্রীশ্ীশংকরদেব, বেজবরয়াগ্রস্থাবলী, প্রথম খণ্ড। 

৭1. 8, [ 09৮205০-ের ট [165 48915809০০5 

(09109669, 1974. 

৮ মহেশ্বর নেওগ-_-জী্রীশংকরদেব+ গ্রন্থের পৃঃ ১২৩-১২৭। (অঙ্গবাদ 

লেখকের ) 

৯। -রণজিৎকুমার রায়চৌধুরী- মহাপুরুষ শীশ্রীশংকরদেব,__পৃঃ ৬৩, ৬৭-৭০ 
উল্লিখিত গর্গনারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায়__ 
প্রীশংকরদেব ও. মাধবদেবের বরগীত” 
পুস্তক হইতে গৃহীত। 

১৯। শিবনাথ বর্মণ-শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব। পৃঃ ১৬৭, 
১৭১ ও ১৭৭ হইতে গৃহীত। ( অন্কবাদ লেখকের ) 

১১। মহেস্বর নেওগ-্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ১৩২-৩৩, (অনুবাদ লেখকের )। 

৯২. শিবনাথ বর্মণ-্রীমন্তশদকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৬৮। 
( অনুবাদ লেখকের ) 


চতুর্থ অধ্যায় 
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৩।. শিবনাথ বর্মন_-শীমন্তশংকরদেব কৃতি আু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৩২। 
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৫1. 1191)595/9 [5০5-58015906% ৪0 1715 [20069 89০ 8০. 

( ভাবাহ্ছবাদ লেখকের ) 


১১। 


১৬। 


১৮। 


২১। 


২২। 


উৎস স্থত্র ৯১ 
শিবনাথ বর্ধন__শ্ীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ৬৯ ; 
(ভাবানুবাদ লেখকের ) 
রাজশেখর বন্থ-__শীমদ্ভাগবদ গীতা, ভূমিকা । 
হীরেণ গোহাপ্রি-_কীর্তন পুথির রদ বিচার, পৃঃ ২৬। 
শিবনাথ বর্মন__শ্ীমস্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃ ১২৮|। 


হীরেণ গোহাঞ্রি_ শ্রীমন্ত শংকর আরু অসমর ইতিহাস, বাস্তবর 
স্বপ্ন, পৃঃ ৯। (অনুবাদ লেখকের ) 
5,0000665015০--1105 018০০ ০06 £১592100 10 02০ [71560 
200 52115261900 [20018, 330/8152 
0027509:65, 1970. 8৪০ 221 
শিবনাথ বর্মন__শমত্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৫৪ । 


এ. - শ্রীমন্তশংকরদেব আরু তেওুর যুগর বৈষ্ণবাচারয্য 
সকল, পৃঃ ৩৮। 


মহেশ্বর নেওগ-_শ্রীশ্রীশংকরদেব, পৃঃ ৮৫। 

ঞঁ _ এ পৃঃ ৮৬৮৭ | 
শিবনাথ বর্মন__শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৪৮। 
আীপৃবারাম মহন্ত--বরদোবা গুরুচরিত, পৃঃ ১২৫-২৬। টু 
বাণীকান্ত কাকতি__( সংগৃহীত )__কথা-গুরুচরিত, পৃঃ ১৬৩-৬৫। 


10910919590 0139111)9___92121.91:05%9 21]195 7195650 7011061 
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59505005927, 1990. 
1191)555/51০৪--9901.57065 20115 110065. 7856 327-328. 
ছিজ পূর্ণানন্দদেব__শ্রীতী/গোপাল আতার রচিত, পৃঃ ৬১৪-১৭। 
ভঃ শিবনাথ বর্শন_শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৩৭-৩৮। 


এঁ - এ পৃঃ ১৩৮। 
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মহাপুরুষ শংকরদেব 
পঞ্চম অধ্যায় 
॥ উপসংহার ॥ 
১।  শিবনাথ বর্শন-_শ্রীমস্তশংকরদেব কৃতি আর কৃতিত্ব, পৃঃ ১৮০। 
২। এ - এ পৃঃ ১৮১। 


৩। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা__জ্যোতিপ্রসাদ রচনাবলী, পৃঃ ৪৪৯-৫০। 
৪. 17218105590 01591176- 980110759৮6 19562 01]- 
০7. 175 488910 5005 
09050, 2700 9676500055া, 1990. 


€ | শিবনাথ বর্মন_ শ্রীমন্তশংকরদেব, কৃতি আরু কৃতিত্ব, পৃঃ ১৮৬ 


রে 


টিসিউটি ও সিসির উঠি 


পরিশিষ্ট (খ) 
শ্রীমন্তশৎকরদেব_ জীবন ও ঘুগণঞ্জী 
ৃ ( ১৪৪৯-_-১৫৩৮ ) 


জন্ম ১৪৪৯ খু__মধ্য-অসমের বর্তমান নগাও জেলার বরদোবার নিকট আলিপুখুরী 

| গ্রামে, কান্তিক সংক্রান্তি, বৃহস্পতিবার অমাবন্তা তিথির মধ্য- 
1 রাত্রি। জন্ম তারিখ, সন, তিথি ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ আছে। 
কোন কোন চরিতকারদের (রামচরণ ঠাকুর ) মতে আশ্বিনের ৬ 
তাং শুক্রবার শুর্লাদশমী তিথিতে শ্রীশংকরের জন্ম হয়। 

পিতা কুন্ুন্বর ভূঞা । পিতামহ ক্র্্যবর, প্রপিতামহ 
রাজধর। রাজধরের চার পুত্র নূরধ্যবর, জয়ন্ত, হলায়ুধ এবং 
মাধব। চারভাই রামচোধুরীর চার কন্তা__খের স্ৃতী, গুটিমালা, 
সুভব্রা ও স্থভগাকে বিবাহ করেন। নুর্য্যবর ও খেরস্থতীর 
পুত্র কুহথম্বর। 

মাতা অণিরুদ্ধ ভূঞ্ার রূপবতী কন্ত1 সত্যসন্ধ্যা। সত্য- 
সন্ধ্যার মাতা সরম্বতী। বহুদিন সত্য সন্ধ্যার গর্ভে সম্তান-সন্ভতি 
না হওয়ার কুস্থন্বর পুণরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্রী শ্রীপতি 
ভূঞ্ার কন্া অন্ুধৃতি। 

কথিত আছে পুত্র লাভের আশায় শিঙ্করি নামক স্থানের 
গোপেশ্বর শংকর মন্দিরে পৃজা দিয়ে বরলাভ করার পর জন্ম 
হওয়ায় নবজাতকের নাম রাখা হয় শংকর । 
[ ১৪৫৪ খু__দ্বিতীয়া পত্তী অনুধূতির গর্ভে শীশংকরের বৈমাত্রেয় ভাই বনগঞ্গ 
] গিরির জন্ম হ্য়। 
১৪৫৬ খৃঃ__শ্রীশংকরের পিতৃ বিয়োগ | কথিত আছে সত্যসন্ধ্যা স্বামীর 
! সাথে সতী হয়েছিলেন । ভিন্নমতে শংকরের জন্মের কয়েক মাস 


নট পর সত্যসন্ধ্যার মৃত্যু হয়। 
১৪৬১ খুঃ- শান্তজ্ঞ পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলির টোলে বিছ্যারস্ত | কঠোর 
] অধ্যবসায় সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, যোগাভ্যাস। অল্পকাল 


৯৪ মহাপুরুষ শংকরদে 


মধ্যে তীক্ষ মেধা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয়। পাঠশালায় 
অস্ঠতম মেধাবী ছাত্ররপে স্বীকৃতি লাভ। ছাত্রাবস্থায় ক-কলা 
শিক্ষার পরেই “করতল কমল কমল দল নয়ন” ইত্যাদি আ-কার 
উ-কার বিহীন কবিতা রচনা করে সহপাি ও শিক্ষা গুরুর প্রশংসা 
অর্জন। পাঠশালার কয়েকজন সহপাঠী রামরায়, শরীক ভূষণ, 
রাম সরস্বতী প্রমুখ | পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্ডর মহেন্দ্র কন্দলি সহ 
এরা সবাই শ্রীশংকরের শি্যত্ব গ্রহণ করেন। 
১৪৬৬-৬৯ খুঃ_-পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত । গৃহে প্রত্যাবর্তন হরিশন্দ্র উপাখ্যান 
রচনা । শিরোমণি ভূঞ পদ গ্রহণ । কম বয়সে গুরুদারিত্ব বহন 
ও ডেকাগিরি উপাধি লাভ। বরদোবায় কীর্তন ঘর নির্মাণের 
উদ্বোস্তে খনন কাজ চলাকালীন বিষ মৃত্িপ্রান্তি। কীর্তন ঘরে 
মৃতি প্রতিষ্ঠা। কীর্তন ঘোষার গীত রচনা আরম্ত। ধর্ম চর্চা ও 
ধকর্ে আত্মনিয়োগ | বিষয় কর্মে অনীহাঁ, কাকা জয়ন্ত ও মাধব 
ভূঞ্ার হস্তে শিরোমণি ভূঞা পদ অর্পণ । 
১৪৭০ খু প্রথম বিবাহ। পত্ী হরিহর গিরির কন্তা হুধ্যবতী। সে সময় 
শংকরের বয়স ২১ ও সুর্য্যবতীর ১৪। 
১৪৭৩ খুঃ-সংআার ধর্ম পালন। প্রথম কন্তা মন্থর জন্ম। মন্থুর জন্মের 
৯ মাস পর হুর্যবতীর অকাল মৃত্যু 
১৪৭৩-৮* খুঃ-কন্তার লালন পালন। মাত্র ৯. বৎসর (ভিন্নমতে ৭ বৎসর ) 
বরসে রামচন্দ্র কারস্থর পুত্র হরির সঙ্গে কন্ঠা মন্থুর বিবাহ। 
১৪৮০ খৃঃ__নীলাম্বরের জামাতা রাজ সিংহাসনে আরোহন। 
১৪৮১ খু__জামাতা হরির উপর বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ। তীর্থ যাত্রার 
]] আয়োজন । রামরাম, পরমানন্দ, সর্ব, গোবিন, মুকুল, 
দামোদর আতা এবং শিক্ষাগ্ুর মহেন্্র কন্দলি সহ মোট সতের 
জনসঙ্গী সহ তীর্থ যাত্রা। শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম, সীতাকুণ্ড, 
বরাইক্ষেত্র, পুস্করতীর্ঘ, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম, প্রভৃতি তীর্থ দর্শন। 
] প্রথম বরগীত-__“মন মেরী রাম চরণহি লাগু» রচন। | 
১৪৮৮ খু আহোমরাজ চুচেণফার মৃত্যু । চুহ্ণফার আহোম রাজসিবহাসনে 
আরোহণ । 


শী জীবন ও যুগপন্ধী ৯৫ 


বরদোবার দক্ষিণে নল বা নলচা গ্রামে শ্রীমন্তশংকরের 
শ্রেষ্ট ভক্ত শিলা শ্রীদামোদর দেবের জন্ম । পিতা সদানন্দ 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। মায়ের মাম সুশীলা। 

| দাযোদরদেব নব বৈষ্ণব ধর্মের দামোদরীয়া সম্প্দায়ের গুরু ও 

টা একশরণ ধর্মের প্রধানতম প্রচারক। 

১৪৮৯ খুঃ- শ্রীমন্তশংকরের যোগ্যতম উত্তর্রী ও প্রিয়তম শিল্ত শ্রীমাধবদেবের 
জন্ম। শ্রীমাধবদেবের আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের রঙ পুর 
জেলার ধর্ণা ( বর্তমান নাম ধলেশ্বরী ) নদীতীরস্থ বাওুকা গ্রাম । 

চি পিতা গোবিন্দ গিরি। গোবিন্দ গিরির ছুই পত্রী, অস্থচিতা ও 

এ মনোরমা। প্রথম পুত্র দামোদরের জন্মের পর অন্ুচিতার মৃত্যু 

: হয়। দামোদর বড় হলে তার হাতে বিষয় সম্পত্তির ভার অপ্পণ 

ূ করে গোবিন্দ গিরি বাণিজ্যে বার হয়ে বরদোবায় এসে উপস্থিত 

হন। কুহ্বর ভুঞ| নিজ বংশের কন্তা মনোরমার সঙ্গে. গোবিন্দ 
গিরির বিবাহ দেন। নারারণপুরের হরিশিঙ1 বরার ঘরে মনোরমার 
হি গর্ভে মাধবদেবের জন্ম হ্য়। 

১৪৯৩ খুঃ__স্ুদীর্ঘ ১২ বৎসর (১৪৮১-৯৩) বা সঙ্গীগণ সহ. স্বগৃহ 

 সুঞ্র আলিপুখুরী প্রত্যাবর্তন। 

উত্তর লক্ষীমপুরেব নারারণপুর গ্রামে শ্রীহরিদেবের- জন্ম 

ইনি একশরণ নামধর্মের হরিদেবী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। হরিদেবের 

্ পিতার নাম অজনাভ, মা-এর নাম পারিজাতী। 

টু যুবরাজ টুপিমফার আহোম রাজ সিংহাসনে আরোহণ। 

১৪৯৫ খুঃ-উত্তর গুয়াহাটার  মালৌ_ গ্রামে শ্রীশংকরের প্রিয় শিক্কা এবং 

রি শীমাধবদেবের বন্ধু নারার়ণদাস ঠাকুর. আতার জন্ম। পিতার 
নাম হরিপ্রিয়া। 

১৪৯৪ খু _টুহুৎ মুখ ( দিছি ডীয়া রাজা ), হিন্দুনাম স্বর্গ নারারণ আহোম 
রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। হিন্দুনাম গ্রহণ করা ইনিই 
প্রথম আহোম রাজা। 

১৪৯৮ খু__গৌড় বাদশাহ হোসেন শাহের_ ছারা কামাতা রাজ্য ধ্বংস। 
নীলাম্বর কামাত। রাজ্যের শেষ নৃপতি। 


৯৬ 


মহাপুরুষ শংকরদেব 


১৫০৩-১০ খু__ব্রদোবায় ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ । একাত্মভাবে ধর্ম চর্চা, 


সাহিত্য রচনা । প্রথম রচনা রুক্সিণীহরণ কাব্য । পরে ভক্তি- 
প্রদীপ রচনা । প্রথম নাটক চিহ্ন যাত্রা রচনা ও অভিনয়। 
অভিনয় কালে দিব্য অনুভূতি লাভা শিক্ষা গুরু মহেন্দ্র কন্দলি 
সতীর্থ রামরাম, চতুভূজি, বিদ্যারত্ব প্রমুখ ত্রাক্মণগণ সহ সর্বজয়, 
বলরাম, জয়রাম প্রভৃতি ভূঞাদের শ্রীশংকরের নিকট ভক্তিধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ । 

অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, চর্ভুবিংশতি অবতার 
ইত্যাদি কীর্তনঘোষার অধ্যায়গুলো রচনা । 

ভাগবতের বষ্ঠ ও অষ্টম স্বন্ধের অনুবাদ । 


১৫১৩ খুঃ_চুতিয়া রাজ ধীরনায়ণের আহোম রাজ্য আক্রমণ ও পরাজয় 


বরণ। 


১৫১৫ খুঃ__বিশ্বসিংহ কর্তৃক কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠা । 
১৫১৭ খুঃ__কাছারী আক্রমণ। শ্রীশংকরের বরদোবা ত্যাগ । ব্রহ্মপুত্র নদের 


উত্তর তীরে আহোম রাজ্যে বসতি স্থাপন । 


১৫১৮ খুঃ_ গাখমৌ নামক স্থানে ৭ বসর বা ও ধর্মপ্রচার। প্রথম পুত্র 


রামানন্দের জন্ম | 


১৫২৪-৪৩ খুঃ__মাজুলী ছীপে ধুয়াহাটা রেলগুরিতে পাকাপাকিভাবে বসবাস। 


শংকর-মাধব সাক্ষা্। শ্রীমাধবদেবের একশরণ ধর্মে দীক্ষ1। 
ভক্তি ধর্ম প্রচার । শীশংকরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কমললোচন 
ও হরিচরণের জন্ম | 
শান্বজ্ঞ কর্ম কাণ্ডী ব্রাহ্মণদের চক্রান্ত । রাজরোষ, মাধবদেবের 
কারাবাস। জামাতা হরির শিরচ্ছেদ। 

পত্বীপ্রসাদ নাটক ও বরগীত রচনা । কীর্তন ঘোষার পাষণ্ড 
মর্দন, নামাঁপরাধ, শিশুলীলা, কংস বধ, গোপী উদ্ধার সংবাদ 
ইত্যাদি অধ্যায়গুলো রচনা । 

দিহিভীয়া রাজার চুতীরা রাজ্য দখল। আহোম-কাছারী 
যুদ্ধে কাছারীদের পরাজয় । মুদলমান আক্রমণ । 

কোচ রাজ নরনারায়ণের সিংহাসন লাভ। 


জীবন ও যুগপঞ্জী ৯৪ 


১৫৪৩-৪৭ খৃঃ_শ্রীশংকর-মাধবের আহোম রাজ্য ত্যাগ |. ক্যমরূপ রাজ্যে গমণ। 
পালেংদি নামক স্থানে এক বৎসর বাস। ঠাকুরদাস আতার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ।  ঠাকুরদাস সহ গোবিন্দ, গরমিল প্রমূখ শিষ্যদের নাম 
ধর্মে শরণ । কুমারকুচি বাস এক বৎসর । কন্তা বিফুপ্রিয়ার 
অকাল মৃত্যু ৷ 

১৫৪৭ খু_রাজা নরনারায়ণ ভ্রাতা কোচ সেনাপতি চিলারায়ের আহোম 
রাজ্য আক্রমণ ও উত্তরে নারায়ণপুর পধ্যস্ত আহোম রাজ্য 
অধিকার । 

১৫৪৭-৫২ খুঃ_ শ্রীশংকর-মাধবের পাট বাউসী আগমন। 

শ্রীমাধবদেব, রামরাম, নারারণ, গোবিন্দ প্রমুখ ১২০ জন 


ভক্তশিষ্ত সহ দ্বিতীয়বার তীর্থ যাত্রা । 
শক্ষেত্র জগন্নাথ পুরী ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করে ৬ মাস পর 
পাট বাউসী প্রত্যাবর্তন । 


দামোদরদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ । দামোদরের একশণ ধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ। শ্রীরাম, উদার গোবিন্দ, মুরারী কৌচ, চান্দশাহ 
প্রমুখের দীক্ষা গ্রহণ । অনন্ত কন্দলির ভক্তিধর্মে শরণ। 

১৫৫২-৫৩ খুঃ__জোো্টপুত্র রামানন্দর বিবাহ । দ্বিতীয় পুত্র কমললোচনের অকাল 
সৃত্যু। কোচ সেনাপতি চিলারায়ের সঙ্গে জ্ঞাতি-ভাই-কন্ঠা 
কমলপ্রিয়ার বিবাহ ।  চিলারায়ের ভক্তি-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ । 

আহাম-কৌচ যুদ্ধ | দিখৌ নদী পর্যন্ত কোচ রাজ্য-বিস্তার। 
কালাপাহাড়ের কামরূপ আক্রমণ, ফলে শাক্তপীঠ কামাখ্যা 
মন্দির ধ্বংস । 

১৫৫৪-৬৮ খৃঃ__কর্মকাণ্তী শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শে রাজরোষ। শ্রীশংকরকে 
বন্দী করে রাজসভার আনয়নের আদেশ । চিলারায়ের 
বিচক্ষণতার রক্ষা । 

নরনারায়ণের রাজসভারশ্রীশংকরের সঙ্কে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের 
তর্কযুদ্ধে পরাঁজয়। রাজানুগ্রহ-_বরপেটার গোমস্তা পদ লাভ, 
পরে সেই পদের দায়িত্ব রামরায়ের হাতে অররণ। 

বিষুপুরী সন্গ্যাসী রচিত “ভক্তি রত্বাবলী' প্রাপ্তি, মাধবদেবকে 


অপণ। 
ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, অষ্টম, নবম, দশম ও দ্বাদশ 
স্কন্ধের অসমীয়া রূপান্তর সমান্ত। 
অনাদি-পাতন, নিমি-নরসিদ্ধ সংবাদ রচনা । ভক্তি রত্বাকর 
সংকলন, কীর্তণ ঘোষা সমাপ্ত, বরগীত রচনা । কক্সিণী হরণ”, 
“পারিজাত হরণ", “কালিয়দমন” এবং শেষ রচনা 'রামবিজর” 
নাটক রচনা । 
১৫৬৮ খুঃ__কোচ রাজ নরনারায়ণের ভক্তি-ধর্মে শরণ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ। 
শ্রীশংকবের দীক্ষাদ্দানে অসম্মতি, কারণ রাজরাজাদের ভক্তি 
সাধারণের ন্যায় একাস্তিক নয়। বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষ- 
পাতিত্ব রাজ্যশাসনের প্রতিবন্ধক |  নরনারায়ণের পীড়াপীড়ি 
] সত্বেও অনতিকাল পূর্বে শাক্তপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের পুণনির্যাতা 
মহারাজ নরনারায়ণকে দীক্ষাদানে অসম্মতি। মৌথিক আশ্বাস। 
] ২১শে ভাব্র বুহম্পতিবার শুরু দ্বিতীরা তিথির বেলা ছি-প্রহরে 
ইহুলীলা সম্ধরণ। তোরসা নদীতীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন । 
(চরিতকারদের রচনা ও কবি লক্মীনাথ বেজবরুয়া, ডঃ 
মহেশ্বর নেওগ, ডঃ শিবাথ বর্মন প্রমুখের রচনা থেকে সংকলিত। 
লেখকদের মতে অনেক সন তারিখ আন্তুমানিক। ) 


পরিশিষ্ট (গর) 
শ্রীমন্তশংকর রচনাবলী, জীবনী ও 
প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ 


শ্রীমন্তশংকরদেবের রচনাবলী £ 


১। 


চা 
৩। 
৪ 
৫ | 
৬। 
৭. 
৮1 
৯। 


কীর্তন, মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত। দত্তবরুয়া এগু-কোম্পানী, গুয়াহাটা, 
১৯৭২। 

দশম (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধ ", শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ডিক্রগড়। 

ভক্তি প্রদীপ, হরি নারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী, ১৯৭২। 
নিমি-নরদিদ্ধ সংবাদ, হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী, ১৯৭৪ 1 
অনাদি পাতন, গৌরীচরণ বরকটকী, যোরহাট | 

গুণমালা, শীধর্মদেব অধিকার সম্পাদিত, গুয়াহাটা, ১৯৬৮। 

কালীয়দমন নাট, রাজমোহন নাথ সম্পাদিত, যোরহাট, ১৯৪৫ । 
রুঝ্সিণীহরণ কাব্য, হরিনারায়ণ দততবরুয়া সম্পাদিত, গুরাহাটা, ১৯৭২ । 
ভক্তি রত্বাকর, রামচরণ ঠাকুর অনুদিত, মোহন চন্দ্র মহস্ত সম্পাদিত, 
যোরহাট, ১৯৪৮ 

ভক্তি রত্বাকর, গোপালদিজ অন্গদিত, নবীনচন্ত্র গোস্বামী সম্পাদিত, 
অসম সাহিত্য সভা, ১৯৮১। 

বরগীত, হরিনারারণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী, ১৯৭৫ | ন 
অংকীয়! নাট, বিরিঞ্চিকুমার বরুর! সম্পাদিত, গুয়াহাটা, ১৯৫৪ । 
(শ্রীমন্ত শংকরদেবের রচনাবলীর সম্পূর্ণ-তালিকা এই গ্রন্থের ৩৬-৩৭ পৃঃ 
ব্য ) 


চরিতাবলী বা চরিভ পুথি ঃ 


চা 


১। 


৩ 


৪। 


শংকরদেব-মাধবদেব চরিত-_টৈত্যারি ঠাকুর, রাজমোহন নাথ সম্পাদিত, 
১৯৭৮। 

আশংকরদেব__ভূষণ দ্বিজ, দুর্গীবর বরকটকী সম্পাদিত, যোরহাট, 
১৯২৫ । 

গুরুচরিত-_রামানন্দ দ্বিজ, মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত, ১৯৫৭ | 
গুরুচরিত-_রা'মচরণ ঠাকুর, হবিনারাহ়ণ দত্তবরুয়া সম্পাদিত, নলবারী । 


গা 
৮ 


মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব 


কথা-গুরুচরিত-__চক্রপাণি, উপেন্্রন্্র লেখার সম্পাদিত, গুরাহাটা, 
১৯৬৪ 1 

বরদোবা গুরুচরিত--মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত, গুয়াহাটা, ১৯৮০ । 
গুরুলীল।-_রামরায় দ্বিজ, শরৎচন্দ্র গোন্বামী সম্পাদিত, বরপেটা, ১৯৩৭ | 
ঠাকুর চরিত-_বিগ্ভানন্দ ওজা ও. হরিনারাদণ দ্বিজ, .কেশবানন্দ দেব 
গোস্বামী সম্পাদিত, ভিক্রগড় বিশ্বরিগ্যালর, ১৯৭৭ । 


শ্রীমন্তশংকরদেবের জীবনী £ 
ইংরাজী 


]. 
25 


98019105৬8-217112769 [51-20, 1/80195, 1921. 
320152105৮9. :. ড81922৮105 8210৮ :0£ 4599900-7317720151 
78109১ (905791521, 1962. 

18526000 980015810252-1010019655/2£ 135০৪, ০৬৪০৩, 
1963. 

380158705 200. 17319 110065-191)595/27 35০9, (89178, 
1965. 

5201-90659-191)592 টি বব509051 3০0০1. 11005, 
1967, 


অসমীয়া 


১। 


১২: 


৩ 


৪। 
চি 


৬ 


আীশীশংকরদেব-_লক্ষীনাথ বেজবরুরা,. বেজবরুপ্া গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, 
গুরাহাটী, ১৯৬৮ 

মহাপুরুষ শংকরদেব আরু মাধবদেব-_লকষী নাথ বেজবরুরা, বেজবরুয়া 
্স্থাবলী, গুয়াহাটা। 

আশ্রীশংকরদেব__মহেশ্বর নেওগ, গুর়াহাটা, ১৯৬৩ | 

যুগনায়ক শংকরদেব__ডিস্েশ্বর নেওগ, গুরাহাটা। 

মহাপুরুষ শংকরদেব,__বাপচন্দ্র মহন্ত, যোরহাট, ১৯৬৪ | 
আমন্তশংকরদেব কৃতি ও কৃতিত্ব__শিবনাথ বর্মন, গুয়াহাটা, ১৯৮৬। 


বাংলা 


১। 


টা, 


শংকরদেব-_আউমেশচন্দ্র দেব । (সম্প্রতি শ্রীনগেন ) 

শইকীয়া সম্পাদিত- শ্রীভূমি প্রকাশন হইতে প্রকাশিত । 

মহাপুরুষ আশ্রীশংকরদেব__রণজিতকুমার ৮3১ কাকির 
73০০1 311, ও0521086, 1988,  ন্ছু ৬ 


জীবনী ১৪১ 


প্রাসজিক গ্রন্ু সমূহ ই 
ইংরেজী 


না 


10. 


11. 


12, 


9 


ন৩ 311510০619৩ হণ 7০৬০$1০5-1.. বৈ. এ, 
১3500 38101658, 991017. 

4£৯:00150181819605 06 495৪00-3, [, উি2এএ, রা 
1969. 

1717501505062895900. 0. 03৪ 7156015--9. [ং, টিনিত 
2100 04511158100 ০6 [50195 

0৬81)961 00152151, 1920. 

[7৩ 1505 ০ 08৮11150090 06855000725 00১0, 
03057213261, 1960. 

4৯ 8156015 ০ 4১53820) 09104662, 1967--1. 991. 
[0600001052৩ ড515095150--8-0,305801 
00817 1946. 

5600165 10 006 ড৬5150559. [-16506076 200. 00101604350, 
[থ110 16501)1 4১559005911 920138. 1978, 

[175 13০০ ৬৪1509%16 1105970360৮ 900 0১৩ 9909. [70561606100 
০0455800.-5. টবত 981009, 0305791580 00155516, 1966. 
[01809 [015--9- 5 008665069) 4১518608০05, 
09100665, 1974 

10195969710. 8. 096690515952. ৮০০1৩ 5 24019015 
77009, 1973. 

[185 00910. ৪00. 1055510709৩79৮ ০6 ড/915951970- 3. 015৬/21, 
[বত 011, 1969. 

21528515525 ৪0 15585005--0., [090 30:৫180, 
1951. 


[55 001৮05]  75016585 ০8 [0019)-5. 0২80179179153217 


1২210119109, 1১11550 [709616865 ০৫ 2100602) (4 ০15. ), 
1956. 


অসমীয়া 


১১। 


মহাপুরুষ শ্রীমন্তশংকরদেব 


14,11000৩ 7২6115100 ০£ 19019, 2 ৬৬০১০০-]1177015, 1972. 
15,176 30150025200. 61119992185 ০ 1২51151070--99001 


ড156181091909, [006001997) ০2902, 09100669-3, 


কীর্তন পুথির রস-বিচার,_হীরেণ গোহাগ্রি গুয়াহাটা, ১৯৮১। 

অসমীরা সাহিত্যের রূপরেখা__মহেশ্বর নেওগ গুয়াহাটা, ১৯৬৪ | 

অনম বুরজ্ঞা__গুপাভরাম বরা, অসম প্রকাশন পরিষদ+ ১৯৭২। 
অসম বুরঞ্ী_ নুরধ্যকুমার ভূঞা বুরঞকী আরু পুরাতত্ব বিভাগ 
গুয়াহাটা, ১৯৬২। 

অপমীৰ্া কষ্টির চমু আভাস-_বিষুণপ্রসাদ রাভা৷ গুরাহাটা, ১৯৮৩। 
শংকরদেবর চিন্তাত প্রগতিশীলতা-___দত্যে্দরনাথ শর্মা, প্রস্তাব গোষ্ঠী 
ডিক্রগড়, ১৯৮২ । 

ভারতীয় চিন্তা, প্রথম খণ্ড-_শিবনাথ বর্মন, গুরাহাটা, ১৯৮৭। 

পুরনি কামরপর ধর্মর ধারা__বাণীকান্ত কাকতি, গুয়াহাটা, ১৯৬৮। 
অসমীয়া সংগীতর এতিহ-_বীরেন্্রনাথ দত্ত । অসম সাহিত্য সভা 
১৯৭৭। 

শংকরদেবর চরিত্র অধ্যরন, সমাজ আরু পমালোচনা__( প্রবন্ধ ) হীরেণ 
গোহাপ্রি, গুয়াহাটা, ১৯৭১! 

শ্রীমন্তশংকর আরু অসমর ইতিহাস, বাস্তবর স্বপ্ _হীরেন গোহাঞ্রি। 
গুয়াহাট্রা, ১৯৭২ । 


বাংলা 


১। 
খ। 
৩। 
৪] 


ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস__নরেন্দ্রনাথ ভ্টাচাধ্য কলিকাতা । 

লোকায়ত দর্শন__হরপ্রসাদ শান্ত্ীঃ কলিকাতা, ১৯২৬। 

ভারতীয় দর্শন, আদিপব-__দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা, ১৯৮৭ | 
আচৈতন্ভচরিতামুত্ত-_্রীরুষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত, দেব সাহিত্য কুটির 
কলিকাতা-৯। 


